বন্থুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ 





রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী 





রামপ্রসাদ সেনের গ্রঙ্থাবলা 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেন প্রণীত 


[ পরিবন্ধিত ও সংশোধিত বট সংস্করণ ] 


ন্বস্করু-্মভ্ভী-স্লাক্ডিভ্-স্মনি্িল্ত 


১৬৬, বজবাজার ষাট, কলিকাতা--১২ 


বনুমতী-সাহিতা-মন্দির 
১৬৬, বহ্বাজার ধ্ীট 
কলিকাতা-১২ 


মূল্য--দেড় টাকা 


গ্রকাশক ও মুদ্রাকর 
জীশশিভৃষণ দত্ত, 
বনুমতী গ্রেস, কলিকাতা । 


পর্ঝম সংকরণে প্রকাশকের নিবেদন 


পারার 2৮০ 
শ 


ব্নুমতী-সাহিতা-মনির হইতে কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ সেনের গ্রস্থাবলীর যষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বন্দ- 
সাহিতোর এই বৌন্বতরদ্ববাঙগাদীর কত গ্রাণের জিটিষ, তাঁহার নৃতন পরিচয় নিশ্রয়োজন। শিক্ষিত সমাজের 
আগ্রহে এই সকল গ্রাচীন-লাহিত্য-এর্থাধলীর অতি অল্পদিনে সংস্করণের পর সংস্করণ হইতে দেখিয়া_দিন দিন ছার 
প্রচার ও প্রমারলাতের জগ্ত আগ্রবৃদধি হইতে দেখিয়া-_আমর| আনদ্দাতিশযো অধীর হুইয়াছি। এই মধ্বরণে 
রামগ্রসাদের জীবলী অপেক্ষাকৃত বিসৃততাবে প্রকাশিত হইল এবং সেই মঙ্গে তীহার বংশ-তালিকাও প্রাত্ত হইল। 
এতছ্থাতীত রামগরসাদের শ্বগ্ীমবাসী গ্রতিন্দী আজু গোসাই তাহার গীতের গ্রত্যনবরগ্বরূপ যে সকল গীত রচন| 
করিয়াছিলেন, তার কতকগুলিও আবনীর মহিত গ্রকাশিত হইল। এই গ্র্থের মুদ্রপকার্য শেষ হইলে কোন বদ্ধ 
রামগ্রলাদের কতক গুলি নূতন গীত ও অমম্পূর্ণ গীতের অংশবিশেষ মংগ্রছ করিয়া আমাদিগকে দেন, আমরা তাহা 
্বততন্্রতাবে গ্রকাশ করিলাম। ভবিঘবাৎ সংস্করণে ইহা পদাবলীর অন্ততূক্ত করিয়া গ্রকীণ করিবার ইচ্ছা রছিল। 
রামগ্রমাদের সঙ্গীতের অনেক পাঠাস্তর দেখা যায়, আমরা যতদূর সংগ্রছ করিতে পারিয়াছ, তাছাও যথাস্থানে 
প্রকাশিত করিয়াছি। অ।শা করি, পূর্ব পূর্বা সংস্করণ যেরূপ মমাদৃত হইয়াছে, বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে তাহার অন্যথা 
ঘটিবে না। এই গ্রগ্থালী মংস্কারের ও পরিবর্ধানের অন্য হুপ্রধীপ মাহিত্যিক মাননীয় প্রীযুক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অযাচিত লাছায্যের জন্ত তাহার নিকট আমরা আশ্বরিক কৃঙজত জাগন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া অশিষ্টতা 
গ্রধাশ করিব না। 


বিনয়াবনত 
মতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় 


সাধকপ্রবর কবিরঞ্জন রামপ্রমাদ সেনের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


বাঙাল! ভ।ষার ইতিহ'লে কবিংঞ্জন রাঁমগ্রসাদ সেনের 
নাম চিরদিন কীর্তিত &ইবে। ইংপাপ্ কবি গ্রে যেমন 
তাহার 11 কবিতার অগ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৃটিশ কবিদিগের আপন 
লাভ কারয়াহিলেল, খামপ্রলাদ মেণও সেইরূপ ত্তাঞ্থাঃ 
অপুর্ব সঙ্গীতাবগার অন্য বঙ্গ-সাছিতাক্ষেকে শেঠ স্থান 
অধিকার করিয়। থাকিবেন। ধর্ণ-দঙাতে পিছ্দী রাজ! 
ডেতিভের 7581175 অথন] দেও॥ান ছাঁফেঞ্জের গঞ্জল্‌ থে 
গৌরব পাত কণিয়াছে, রামপ্রমাদের ভক্তিঃসাত্মক গীতের 
গৌরব পুদপেক্ষা কোনক্রযে নান হছে-গঠ]ত কোন 
কোন বিজ্ঞ ঘযাঞ্জোচকের মতে অনেক উচ্চ। বাস্তবিক 
7891105 বা গব্লের গার রামপ্রলাদেন গীত।বগী যদ 
ভাবস্তধিত হইত, তাহ! হইগে তুলশায় সমালোচনে গতীর 
ভক্িভাব ও ধাসাদগুণে রাষগ্রীপার্দের গীত অকুপণীর 
বলিয়া! সমাদৃত ছইত। কিন্ত কি পরিতাপের বিদঙ্গ এ 
ছেন লাধক ও ত্ত কবির আএনচরিত দেখেন অম্প শোঁকই 
বিদিত. এমন [ক কিছু কাল পুর্বে “নব্যভা৭” পৰ্ত্রে 
জনৈক লেখক রামগ্রমারঁ সেনকে কায়বংশোত্তব বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিয়।ছিলেন এবং গ্রলাদের ভাগনীপতির “দাশ 
উপাধি প্রদর্শন কিয়! তাঁহার সেই উক্তি সগ্রং!ণ ঝাণবাস 
গ্রয়াল পাইয়াছিলেন। প্রলাদের জীবণ-চগিতি- 
লেখকদিগের মধ্যেও ছু কেহ এরপ ভ্রম-প্রমাদের 
পরিচয় [দাছেন। এই হেতু পামরা আমা!দগের 
গ্রকাশিত এই গাম প্রগাদের গ্রন্থ 'লীতে কবিঃপ্রনের একটি 
সংক্ষিপ্ত জাবন-চরিত প্রকাশিত কালাম) আশ। করি, 
এতদ্দার| প্রমাদ সম্বন্ধে অণেকের ত্রাস্ত সংস্কাণ দু ছইবে। 

অ[হৃমানিক ১৭২৩ খৃইাবে বা ১১২৯ লালে গঙ্গাতীরব্তী 
কুমারহটু-ছালিলহর গ্রামে, এক বিশিষ্ট বৈচ্ভবংশে রাম গ্রসাদ 
সেন চন্মগ্রথণ করেন। এই কুমাওহট্ট-হালিসহর গ্রাম 
এক্ষণে হালিসহর নামেই প্রসিদ্ধ এবং ইছা২৪ পদগগণার 
অন্তর্গত হাপিসছর পরগণাণ টনছা।টী থানার অধীনস্থ। 
রামপ্রসাদের ছীবন-চরিত-.লখক'দগের কেছ বা তছার 
বাসগ্রাম “ছা লিসহরের অস্তঃপতি কুমারহ্ট্র বা কুমারহাটি,” 
কেছ বাপ্হাপিসহর মহকুমার অন্তবন্তী কুমাযহউ” আবার 
অন্তে "হাঁপিসহথর গ্রামের কুমারহট পল্লা” বাসর উল্লেৎ 
করিয়াছেন। গ্ররুতপক্ষে “কুমারহউ্' ও “ছালিসহর” 


এক ও অভিন্ন গ্রাম। এই ভ্বুইটি নামেরই কিছু কিছু 
ইতিছান আছে। এ স্থলে তাহা ব্বিত করিলে অগ্রাসলগিক 
হইবে লন 

গ্রাচীনকাসে হাঠিসহর গ্রাম পঞ্ডিতমমাজে কুমারহট 
বলিয়াই পরিচিত ছিপ। কথিত আছে, যশোছর- 
রাজবংশীয়ে। এই গ্রাযে যোগার্দি উপলক্ষে গঙগা্ানে 
অ[পিজেন। এই আন্টি যশোর হইতে এই গ্রাম পর্যান্ত 
“ঞজাজাল* নামে একটি প্রশস্ত রাজত্আ্ ছিল। অস্তাপি 
স্বাপে স্থানে এই শ্্াজালের” ভগ্রাংশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। মভাঁবান্ গ্রাতাপাদিত্যের গুজ্ কুমার উদয়াদিত] 
গঙ্গাস্সান উপলক্ষে বহু লোক লমতিদাছারে এ গ্রামে প্রায় 
প্রতি বংসর আলিতেন। তীহার এ আগমন্সময়ে কিছু 
দিন ধরিরা তথায় ছাট বলিত। ক্রমে সেই হাটস্থায়ী হয় 
এং ত্র চান তদনুণারে কুমারছট্র নামে অভিছিত হইতে 
থাকে । কেছ কেহ আবার বলেন। এ গ্রামে ব্ছ্‌ কুস্তকারের 
বাস হেতু উহ! কুমাণছটর আখ্যা গ্রাপ্ত হুইয়াছিল। এ 
সম্বন্ধ একটি গল্প প্রচলিত অ।ছে, তাহা অসম্ভব বিবেচিত 
হইলেও আমরা সাধারণের অবগতির পন বিবৃত করিগাম। 

এক সময়ে নবদ্ধীগের কতকগুলি পণ্ডিত এই গ্রামের 
পর্ডিতগপের স্িত বিচার করিতে আপিয়াছিলেন। 
কিঞ্ঠ এখানকার পঞ্ডিতগণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের 
নব্ছ।গাগত পণ্ডিতগণকে কৌশলে পরাস্ত কারবার 
চেষ্টা করেন। সমগত পণ্ডিতদিগকে তাছার। বাপা 
প্রদান কারয়া তীহাদিগের পরিচর্যার জনক জনৈক 
যুবা কুস্তকারকে স্্রীবেশ ধারণ করাইয়া পাওতগণের 
পরিচর্যার পিযুক্ত করেন এবং একটি বালককে সেই 
স্্ীবেশী পরিচারকের পু্রপপে সেই বাদায় রাখিস্বা দেন, 
পরগডতদিগের অ!গমনের পরদিন গ্রাতে সেই জ্ীবেশী 
প্রচারক খর-দ্বার পরিফার ও রন্ধনাদির আয়োছন প্রভৃতি 
কার্ষে; শিধুক্ত হয়। তখন গ্রতু।বকাল। পণ্ডতেরা 
প্রা :4ত) সমাপন করিতেছিপেন। এ সময় কতকগুলি 
কাক চারদিকে “ক। কা” ধ্বনি করাতে, এ ম্ত্রীবেশী তাহার 
পু্রন্ধপ বালককে পঙ্িতদিগকে গিজ্ঞাগা করিতে বলে, 
"ক অন্ত কাক সকল এরূপ কলরব কগিতেছে" এবং তাহার! 
উত্তরে যাছা বলিবেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না ছইয়! বালক যেন 


কাদিতে কাদিতে ত'ছার নিকট ফিরিয়া আইসে। বালক 
শিক্ষাত তদ্ধরণ করে। পগ্ডিতের! তান! শুনিয়া বলেন, 
"রূপ কলরব করা কাধ্জাতির শ্বতাব-পিদ্ধ ধর্ম, তাই 
করিতেছে ।” বালক তাছ! শুনিয়! কাদিতে কারধিতে এ 
স্্রীবেমী পরিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, 
“পণ্ডিতের! জানে না। মা! তৃই বল, কাক কেন এত 
ডাকিতেছে? তাহাতে ছদ্মবেশী বলিল, আনি 
আমাদের এখানকার পাগ্তদিগের নিকট কাকের এইরূপ 
ভাকিবার কারণ যেরূপ শু'নয়াছ, বলিতেহিঃ শে।ন্-- 


তিমিকারিত্তমে! হস্ত শগ্কাকুলিতমান্সাঃ। 
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি ভল্লন্তি বায়মাঃ॥ 


ওরে, সর্ধযদেব অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চি আলোকিত 
করিতেছেন দেখিয়া কাকদিগের মনে ভয় হইয়াছে যে 
তাহাদিগের অঙের কৃষ্ণধর্ণকে অন্ধকার বিবেচনায় পাছে 
হুর্বঃদেব তাহার্দগকেও বিনষ্ট করেন, এই ভয়ে কাক 
সকল 'বয়ং কাকা বং কাকা, অর্থাৎ 'আমর] কাক, আমর! 
কাক' বপিয়। চীৎকার করিয়া হুর্যণেষকে আপনাদিগের 
পরিচয় দিতেছে॥” দুর হইতে পাওতগণ স্ত্রীবেশী 
পরিচারককে শুদ্ধস্বরে এ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে ও 
তাছার এরূপ ব্যাধ্যা শুনিয়া বাঁ. ত হইলেন এবং 
কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া! গিজ্ঞাসিলেন, সে এ 
ক্পোক কোথায় শিখিয়াছে? শ্ত্রীবেশী বলিল, “(শখিব আর 
€কাথায় বাবা ঠাকুগ | বাড়ীর িকটেই পণ্ডিতের টোল 
চৌবাঁড়ী আছে, সেখানে পণ্ডিতের! ছাত্রদিগকে পড়াইবার 
কালেষে সকল শ্লোক বলেন, তাই শুনিয়াই আমাদের 
শেখা ।” প্কুস্তকারজাতীয়। হান নারী ষে গ্রামে এমন 
সংস্কত জানে, তখন না জান পণ্ডতগণের বিস্ত/ কত 
আধক” এই চিন্ত। করিয়া প্ডিতগণ বিদায়াশায় জলাঞ্জলি 
দিলেন এবং আহারাস্তে তাছারা আপন আপন পুটুলি 
চাইর! গোপনে মে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
কুস্তকার যুবকের দ্বার নবদীপের পণ্ডি তগণ এই রূপে পরাস্ত 
হওয়ায় হালিসহরের পণ্ডিতগণ তাঞাগ গ্রতি গ্রসন্ন হুইয়। 
গ্রামের সেই অংশের “কুমারহট" নাম দিয়াছিলেন। 
ব্ছকাল হইতে হছারলসহরবাসী,.দগের মধ্যে এই গল্প 
প্রচলিত থাকিলেও, ইহ! লত্য বলির প্রতীয়মান হয় না। 
এই গ্রামে ব্রচ্ছণ-বভ-কায়স্থাদি উচ্চক্জাতীয় লোকের বাস 
এত অধিক এবং এক কালে তাহাদিগের আভিজাত্যের ও 
ত্রাঙ্ছণ্যের যেরূপ গর্ব ছিল। তাহাতে তাহারা 
কুদ্তকারতাতির নামে আপনাদিগের গ্রামের পরিচয় দিতে 
সম্মত হইবেন বলিয়। বোধ হয় না এবং তাহা! হইলে 
প্কুমারহুট্র' এরূপ গৌরবস্থচক নামও দিতেন না। 


৮৩ 


সে বাছাই হউক, এই গ্রামের প্কুমারহট্ ও 
“ছালিসর” উতয় নামই যে প্রাচীন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। চৈতন্ঞ মহাগভূর মন্ত্-গুরু প্পাদ ঈশ্বরপুরী 
এই গ্রামে বাস করিতেন। মহ্াগ্রভু একবার গুরুর দেই 
বালগ্রাম দর্শনে গিয়াছিলেন, শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
তার ঠ5তগ্ভ-ভাগবধতে তাহা এইরূপ বর্ণন 
করিয়|ছেন £- 


“আপনে ঈশ্বর প্রীচৈতন্য তগবান্‌। 

দেখিলেন ঈশ্বরপূরীর জনুস্থ।ন ॥ 

গ্রভু বোলে কুমারছট্রেরে নমক্কার। 

শ্রীদশ্বর শরীর যে গ্রামে অবতার ॥ 

কান্দিলেন বিস্তর চৈতণ্ট সেই স্থাণে। 

আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে ॥ 

সে স্থানের মৃত্ক!1 আপনে প্রভু তুপি। 

লইলেন বহ্র্বাসে বান্ধি এক ঝুলি। 

ভু বোগে ঈঙরপুরীর হন্মস্থ।ন। 

এ মৃম্তক] মোহর জীবন ধন প্রাণ ॥” 

যে স্থান হুইতে মহাপ্রভু এ মৃত্তিকা সুতুপিয়াছিলেন, 
তাহার লঙ্গী বহু শিষ্যগণও তাহার দেখাদেখি সে 
স্থান হইতে এরূপে মৃত্তিকা তুলিয়া! লইয়া ছিলেন, ইহাতে 
স্থানটি একটি খাদে পঞ্িপত হয়। পরী খাদ অগ্ঠাপি 
“চৈতন্য ডোবা” নামে বিস্তমান আছে এবং হালিসহুর- 
বালীর] বলেন যে, এ ডোবার গল অত্যন্ত গুকাঁর বৎসরেও 
গুফ হয় না। 
কবিকক্কণ মুকুন্রগাম চক্রংঘভা তাহার চণ্ডীষজলে 

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের লিংহলযাব্রাকালে ভাগীরখীর 
উতয়কুলে "ষ সকল গগগ্রাম বিদ্তমান ছিল, তাহার 
বন! উপলক্ষে ব্রিবেণী ও হালিসহ্রের এইকপ বণনা 
করিয়াছেন -- 


“বামদিকে ছালিসহর দক্ষিণে জিবেণী। 
ছ'কুলের আর রবে কিছুই না শুঁন।॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্বান। 
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান।” 


এই হালিসছরের প্রথমে নাম ছিল হাবেলীসহর | 
মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গাল দেশ বখন ভেলা 
ও পরগণায় বিভক্ত হুর, তখন ২৪ পরগণার উত্তর 


* ডর্দ, তাষায় হাবেলী অর্থে অট্রালিকা। শুনা যায়, 
পূর্বে এইখানে ভাগীরথার অপর পারস্থ হুগলীর ফৌ- 
ধারের “ছাবেলী” ছিল। সম্ভবতঃ তাহা! হইতেই গ্রামেক 
এই নাম হুইয়। খাকিবে। 


সীঘা বাঁগের খাল হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের শ্াামনগর 
&েশনের দক্ষিণ নবাবগঞ্জের খাল পর্য্যন্ত গঙ্গ|তীরস্থ 
গ্রাধগুলি “ছাবেলী সর পরগণ।” নামে অতিছ্িত 
হয় এবং উত্তরস্থ এই গ্রাবখানি “ছাবেলীগর 
নামে খ্যাত হয়। কিন্তু লোকমুখে “হাবেলীসহর” ক্রমে 
্ছালিসহয়ে” পরিণত হুয়। &০ বৎসর পূর্বে দলীল- 
দস্তাবেজে, পরগণ| ও গ্রাম উভয়ই ণছাবেলীসহর” বলিয়া 
উল্লিখিত হুইত। কাজ্কোরীর তৌগীতে অস্তাপি 
“কুমার হাঁবেলীসহর” নাম দেখিতে পাওয়। যায়। 
ঝাঙ্ষণ-পণ্ডিতলমাজে হালিসহুর প্কুমারছট্র" নামেই 
গ্রসিন্ধ। ইহা] নব্ধীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের 
প্রতিষ্ঠিত সমাজচতুষ্টয়ের অগ্ততম। পুর্বে তট্পল্লীর 
পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে কুমারহট্র সমাজের অন্তর্গত 
বলিয়! পরিচয় দিতেন এবং অনেকে এখনও দেন। 

রামগ্রসাদ সেদ কিরূপ পারিপার্থিক অবস্থার মধেয 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! প্রদর্শনার্থ এবং 
তছার চরিতাধ্যায়কদিগের অনেকেই তীছার জন্মস্থান 
সম্বন্ধে যে জুমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! সংশোধনের জঙ্, 
আমর! এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে গ্রাম সম্বন্ধে এত কথ! 
বপিলাম। হালিসহর গ্রায এক লময়ে যেমন জনাকার্ণ 
ছিল, সেইরূপ এখানে বহু পণ্ডিতমণুলীরও বাস ছিল। 
রামগ্রসাদের সময়ে এখানকার পর্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান- 
গৌরবের কথা বাঙজগালায় সর্বজনবিদিত ছিল। এ হেন 
গ্রাষে এক ধর্মপরায়ণ পণ্ডিতবংশে কবি রামপ্রসাদ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি তাহার স্বগ্রনীত গ্রন্থে 
নিজবংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন £-- 


প্ধনবস্ত মছ্1কুল, পূর্ববাপর শুদ্ধমূ, 
কৃত্তিধালতৃক্য কান্তি কই। 
দানশীল দয়াবন্ত, শ্উশান্ত গুণানস্ত, 
প্রসন্ন কালিকা কৃপামই ॥ 
সেই বংশ-সমুদূত, ধীর সর্বগুণযুজ, 
ছিল কত কত মহ।শয়। 
অন্চির দিনাস্তর, জন্মলেন রামেশ্বর, 
দেবীপুক্র সরল-হাদর॥ 
তদঙ্গত রামরাম, মহাকবি গুণধাম, 
মদ যারে সদয়! অভয়] । 
প্রসাদ তনয় তর, কছে পদে কালিকার, 
কপাময়ী মায় কুরু দর! ॥” 


ইছাতেই পরিচয় পাওয়। যাইতেছে যে, রামপ্রসাদের 
পিতা পিতামহ সকলেই ম্পপ্ডিত ও কবিগণসম্পন্ন 
ছপেন। পরেও দেখা যাইতেছে, তাহার পিভামছের 


নাষ রামেশ্বর এবং পিতার নাম রামরাম সেন। অন্তর 
তিনি তাহার ভ্রাতা, ভগিনী, পুজ, কত! ও অত্যান্ত 
আতীয়ের যে পন্চিয় দিয়াছেন, তাছাও উদ্ধৃত 
করিলাম $--- 


"জে! ভগী তবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। 
ধার পাদপন্স আমি রাত্রি দিবা সেবি॥ 
তগ্মীপতি ধীর লক্ষমীনারায়ণ দাশ । 
পরম বৈষঃব কপিকাভায় নিবাস ॥ 
ভাগিনেয় যুখা জগন্নাথ কপারাম। 
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম॥ 
সর্ব্বাগ্রক্জা তণ্রী বটে শ্রীঘতী অন্বকা। 
তার ছুঃখদূর কর জনলীকালিক!! 
গুণনিধি পিধিরাম টপমাত্রের ভাতা । 
তরে কৃপাণৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা | 
অগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। 
মথানুজ বিশ্বন1থে দেছ পদচ্ছায়। ॥ 
শ্রীকবিরঞ্রনে মাত1 কছে কৃতাগ্রলি । 
শ্রীরামদুলালে যা গো দেছ পদধূলি। 
প্রীঘতী পরমেশ্বরী লর্বজেঠ হৃত1। 
শ্রীকবিরগনে ভে কবিতা অদ্ভুত ॥” 


ইহাতে আমর] জামিতে পারিতেছি যে. রাষ প্রসাদের 
পিতার দুই বিবাহ ছিল। প্রথম! পত্বীর গর্ভে“্টবমাত্রের 
ভ্রাতা” নিধিয়াম জন্মিঘাছিলেন,। আর দ্বিতীয় গর্তে 
দগর্বগ্র্থা তন” অধিক! ও রামপ্রসাদের গ্োষ্ঠা ভবানী 
দেবীর অন্ম হয় এবং ততপরে রাঘপ্রসাদ ও তদমুজ 
বিশ্বনাথ আন্মগ্রছণ করেন। কলিকাত! নিবালী লক্গী- 
নারায়ণ দাশের সহিত রামপ্রসাদের ভগ্মী ভবানীর বিবাহ 
হইয়াছিল এবং তাহাদের অগন্াথ ও রুপারাষ নামে 
দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। ছা? মাতৃগ রামপ্রসাদের প্রতি 
একান্ত ত'ক্তমান্‌ ছিলেন। টাল্লখত বিবরণে রামপ্নসাদ 
স্বীয় পত্বীর কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল 
তাঁছার রামন্লাল নামে এক পুজ্র এবং পরমেশ্বরী ও 
জগদীশ্বরীনায়ী ছুই কন্তার মাত্র নামোলেখ করিয়াছেন। 
ভশ্মীপতি লক্ষীনারায়ণের “দাশ” উপাধি অন্ত ধাচারা 
রামপ্রপাদ ব্তোতীয় নছেন বলিয়া যনে করেন, তীঁচ!- 
দিগের অবগতির জন্য বলতেছি যে, ব্রাঙ্মণমাঞ্জেই বেষন 
অনেক সময়ে প্দেংশর্ম* উপাধি দ্বারা আত্ম-পরিচয় 
দেন, বৈস্তগণও সেইরূপ সাধারণতঃ "দাশগুপ্ত বলিয়া 
আত্মপরিচয় দেন। এখনও ধর্মনংক্রাস্ত অনুষ্ঠানে বৈস্যগণ 
দাশ গুপ্ত উপাধি উল্লেখ করিয়া! থাকেন। কেছ কেছ 
এই দাশ গুপ্ত উপাধির গুপ্ত শব্দ বাদ দিয়! আত্মপরিচয় 


প্রদান করায় এক একটি বংশ কেবল 'দাশ' উপাধি দ্বার! 
অতিছিত হইয়া! খ।কে. তাহার বথেই প্রমাণ আছে। 

রামপ্রসাণ লন তাঙার প্রণীত প্যিভাম্রন্দর* গ্রন্থ 
ব্যতীত আর কোন রচনাতে তছার বংশ-পরিচয় দেন 
নাই। মুতরাং তীছার শেষ বয়সের কনিষ্ঠ! পুজ রাম- 
মোছনের নাম কোথাও দেখা যায় ন|। অথচ এই রাম- 
যোছনের বংশ অগ্য।পি হিস্তগান থাকিয়া বংশের নাম 
রক্ষা করিতেছেন। এই রামমোহছনের অন্ম উপলক্ষ্যেই 
রামপ্রপাদ তাহার “এ লংসার ধোকাঁর টাটি” গানটি 
রচন। করিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির অন্ত আমরা 
জবনীগ শেষ পৃষ্ঠায় রামপ্রলাদের খংশ-তালিকা প্রকাশ 
করিলাম। 


রামগ্রসাদ সেন তাহা£ গ্রন্থে নিঞ্গ বাসগ্রাম ও লিঙ্গপীঠ 
বাস্তভিট৷ সম্বন্ধে এইরূপ পিখিয়। গিয়াছিলেন £-- 
প্ধরাতলে ধন্ত সেই কুমাএহট্ গ্রাম। 
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষঞ্ধাম ॥ 
শ্রীমণ্ডুপে আগ্রহ শৈলেশপুক্রী বথ।। 
নিশাকালে চ'রতার্থ শ্রীঞ্জন তথ! । 


কুমারছট-হালিসহর গ্রামের বর্তমান চড়কভ!জ। ও 
ঠাকুরপাড়ার মধ্যবস্তা স্থানেই বাম প্রসারের পৈতৃক ভিটা। 
তথাস্ব রামগ্রপাদের সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্তী আসনের 
ভগ্রাবশেষ এখনও বিভ্তমান আছে এক্ষণে সেই স্থানে 
হালিসহ্য়বাসিগণ রামপ্রসাদের একটি শ্বতি-মন্দির স্থাপন 
করিয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে অ্যাপি উ্ছা সম্পূর্ণ হুয় 
নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে ইছা কলক্কের কথ! সন্দেছ নাই। 

রামগ্রসাণ বাল্যকালে গুরুমস্থাশয়ের পাঠশালে লেখা- 
পড়া-শিক্ষার পর ন্বঞ্জাতীয় ব্যবসা অবলম্বনের আন্তই 
হউক, অথব1 সে সময়ে ব্রাহ্গণ-&'স্ত।দি জাতির সংস্কত 
ভাব! শিক্ষ। প্রয়েজনীয় বিবেচনায় হউক, গ্রাযস্থ এক 
চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল অধ্যযন করিয়াছিলেন। সেখানে 
তিনি যে কাব্য, দর্শনশ!ন্ত্র গ্রভৃতিতে জ্ঞানলাভ করিয়- 
ছিলেন, তাহার পরিচয় তী'হার রচনামধ্যে যথেই পাওয়। 
যায়। অল্পদিনের মধ্যে রামগ্রলাদের পিতা বুঝিতে 
পারেন, আযমুর্যেদ-শাসন্ত্রের আলোচনায় রামপ্রসাদের 
অনুরাগ নাই) পৈতৃক ব্যবসায় অবঙগ্বন করিয়! জীবিকা- 
অর্জনে তাহার প্রবৃত্তি পাই। ভবিষ্যতে তিনি যে ভব- 
রোগের চিকিৎসক ধইবেন, পিতা তাঁহ। বুঝেন নাই) 
হৃতরাং ভিনি তাহাকে তাৎকালিক অর্থকরী বি 
পারস্ততাব। শিখিবার অন্ত এক জন মৌলবীর নিকট 
পাঠাইয়! দেন। রামগ্রলাদ তাহার স্বাভাবিক মেধা- 
শৃক্তির গুণ অল্পদিনের মধো সে ভাষাও আয়ত করিয়।. 


ছিগেন। তঁছার বিস্চান্থন্দর গ্রন্থে “মাধব ভাটের 
ক1ধীপুর-্গমন” যেরূপ কবিতায় বর্ণনা! করিয়া" 
ছেন, তাছাতে পারম্ত ও হিন্দী ভাষায় তীছার 
জ্ঞানের যথেই পরিচয় পাওয়া! যায়। সংস্কৃত 
ও পাঃন্ত উভদ্থ ভাষার সাহিত্যরস পান করিয়! তাছার 
দ্বংতাবিক কর্বিত্বপক্তি পুষ্টিলাত করিয়াছিল। এরূপ 
সময়ে এমন একটি ঘটন! ঘটিল-_যাছাতে *য়ামপ্রসা দারুণ 
সংসার-চিন্তায় অবসর হুইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাহণর 
পিতৃদেব রামরাষ সেন পীড়া গ্রস্ত হইয়] কাঁলগ্রাসে নিপতিত 
হইলেন। রামরাম সেন ধনী ছিলেন না, ম্বতরাং, পুক্র- 
পরিবারাদির ভরণ-পোষণের অগ্য কিছুই রাখিয়া! যাইতে 
পারেন নাই, সুতরাং রাম প্রলা্দকে পরিবার-গ্রতিপাগনের 
অগ্ঠ চিন্তাকুল হইতে হুইল । বলা বাহুল্য, দেশের রীতি 
অনুসারে ইতোমধ্যে তাহার বিবাহ হুইয়াছিল, হয় ত ছুই 
একট সন্তানও অন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব অনন্যোপায় 
ছইয়। রামগ্রসাদকে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হইল। লে সময়ে কলিকাতায় উপার্জনের 
অনেকগুলি নৃঙ্চন পথ উনুক্ত হুইয়াছিল, তিনি সেইখানেই 
তাছার অদৃষ্ঠপরীক্ষার জন্ত গ্রাম হইতে বিদায় লইলেন। 
কলিকাতায় ত।ছার ভমীপতি লক্মীনারয়ণ দাশ ছিলেন, 
কিন্ত তিনি প্রথমে তাহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইয়া! চাকরীর 
উম্বেদাঠী করিয়াছিঙেন কি না, সে বিষয়ে কোন সংবাদই 
কেছ বলিতে পারেন না। তবে তিনি যে অল্পদিনের 
মধ্যে একটি চাকরী যোগাড় করিয়াছিলেন এবং সেই 
মনিব-বাড়ীতেই অবস্থিতি করেন, ইঞ্থা সকলের মুখেই 
শুনা যায়। কিন্তু কে তাহার মনিব ছিলেন। লে বিষয়ে 
নানা অনে নানা কথা বলেশ। কেহ বলেন, তৃকৈলাসের 
রাজবাড়ীতে, কেছ বা বলেন, গরাপছ্থাটার দুর্গ(চরণ মিজ্ঞের 
বাড়ীতে তাহার চাকরী হুইয়াছিল। আমনা শুনিয়াছি, 
বাগবাঞ।গের ম্দনগোপাল বিগ্রহ-গ্রাতিষ্ঠাতা দেওয়।ন 
গোকুল মিআই রামগ্রসদের মনিব ছিলেন। যা হউক, 
এই মিআ-পরিবাগে চাকরী পাইয়া! রামপ্রলাদ কিঞ্চিৎ 
শিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু তীহার কাজবর্ধে উপরিওয়াল। 
কর্মচাগীদিগের প্রীতিতাজন হুওয়! দুরে খাকুক, দিন দিন 
বিরাগতা্রন হইতে লাগিলেন। 

ঝামপ্রসাদ সংস্কত ও পারলী সাহিত্যের রসাম্বাদন 
করিয়া যেমল কাব্যানথুরাগী হুইয়াছিলেন, সেইরূপ 
উপনয়নের পর দীক্ষ1 গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি ধর্খ- 
পিপান্থও ছইয়াছিলেন। তাহার পর বোধ হুয় অল্গবয়সে 
পিতৃ।বয়োগ হওয়ায়, আস্তাশতি ভগবতীর উপর তিনি 
অধিকতর নির্ভরনীগ হুইয়াছিলেন এবং সেই জগজ্জননীকে 
মাতৃরূপে দর্শন করিয়া, তার নিকট আত্মপিবেদন দ্বারা 


শান্তিলাত করিতেন। সে সময়ে তাহার মনে বখন যে 
ভাবের চিন্তা উদিত হইত, তিনি সেই ভাবের এক একটি 
গান রচনাপূর্বক তাহা! নির্জনে গাহিয়া তৃপ্তিলাত 
করিতেন। তিনি মুসুরীগিরি চাকরী পাইয়াছিলেন, 
সম্মুখে ছিসাবের খাতাপত্র সর্বদাই থাকিত, ইহাতে 
যখন বে গীতটি রচনা করিতেন, তাছ ভূলিয়! যাইবার 
আশঙ্কায় খাতায় কপালটুকীতে বা অগ্ঠস্থানে লিখিতেন। 
ক্রমে এই গানরচনায় তিনি এত বিভোর হইয়া! পড়িলেন 
যে, কাজকার্্ণে অনবধানত! ঘটিতে লাগিল। উপরওয়ালার! 
বিরত 'হুইয়! মনিবের নিকট তাহ! আনাইতেন। কিন্তু 
স্ধাশয় যনিব নবাগত অল্পবয়স্ক যুবককে কর্ণচ্যুত করিয়া 
তাঙ্কার পরিবারবর্গের ভরপপোষণের উপায় বন্ধ করা 
স্মীচীন বোধ করেন নাই) কিন্তু উত্তরোগ্তর রামপ্রসাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া! ক্রমে তানও বিরক্ত হইলেন 
এবং এ্রক দিন উপরওয়াল1 কর্মচারীকে, তাহার নিকট 
রামপ্রসাদকে ড!কিয়। আনিতে বলিলেন। কর্মচারী 
স্ববোগ পাইয়া রামপ্রলাদকে ত ডার্কয়া আনিলেনই, 
তদ্যতীত হিসাবের খাতাথানিও মনিবের নিকট উপস্থিত 
করিলেন এবং তাহার অষ্টপৃষ্ঠে রাযপ্রসাদ যে কালীনাম 
লিখিয়াছিলেন ও গীত লিখিয়! রাখিয়াছিলেন, তাহ! 
দেখাইলেন। প্রথমেই মনিবের চক্ষে "আমায় ছাও মা 
ভবিলদারী, আমি নিমকছারাম নই শঙ্ধরী” ( পদাবলী ১২১ 
দেখ) গীতটিতে মনিবের দৃষ্টি পড়ে। তিনি গানটি একবার 
দ্বইবার তিনবার পড়িলেন। শুনিয়াছি, প্আমি বিনা 
মাইনের চাকর তবু চরণ-ধূলার অধিকারী” গ্ীতের এই 
অংশ পাঠ করিয়া মনিবের চক্ষু অশ্রপূরিত হুইয়াছিল। 
তিনি বুঝিলেন, রামপ্রসাদ কেবল অল্নের সংস্থান জন্য এই 
সামান্ত যু বীগিরি চাকুরী করিতে প্রবৃপ্ত হইয়াছেন, নতুবা 
ইছ!র পাগ্ডত্যের সহিত বেরূপ ধর্বপ্রাপত। দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে তিনি যে উচ্চতম কার্যযসম্পাদনের জন্ত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাছাতে সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করিয়া, রামপ্রসাদকে কার্য) হইতে অব্যাহতি 
দিতে এবং তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন, তাহাই 
তাহাকে বৃত্তিত্ব্ূপ বাসে মাসে দিতে স্বল্প করিলেন। 
প্রকাহ্থে রানপ্রসাদকে বপিলেন, “বাপু! ভূমি এই তুচ্ছ 
সংসারের কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তুমি যে 
“তবিলঙারী” চাহিয়াছ, তাহ তুমি সময় হইলেই পাইবে, 
এখন তৃমি নিজের গৃছে যাইয়া সে জন্ত প্রস্তুত হও। তুমি 
আমার দপ্তরখানার খাতা ন& কর নাই, গ্রত্যুত তোমার 
হত্তাক্ষরে উহা পবিত্র হইয়াছে । আমার দপ্তরে বংশাবলা- 
ক্রমে এ খাতা থাকিবে ও তোমার তগবস্তক্তির সাক্ষ্য 
» প্রধান করিবে। এখন তৃষি বাড়ী যাও, পেখানে বলিয়! 
ক 
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তুষি আমার সংসার হইতে মাসে মালে ৩*২টাকা 
পাইবে ।” রামগ্রসাদ হছা!লিসছরে গৃছে যাইলেন এবং 
সেখানে গিয়া মনের সাধে সাধন-তঞ্জন ও মায়ের নাষ 
গাছিতে লাগিলেন। 

রামপ্রসাদের গৃছের অনতিদুরে প্তিতপাবনী গজা। 
তিনি প্রতিদিন তথায় মান করিতে বাইতেন এবং 
আঁকঠ-জলে নিষগ্ন হইয়| প্লেমভরে উচ্চকঠে ব্নুক্ষণ ধগ্যি। 
গান শাছ্য়। “মাকে” ভাকিতেন, মায়ের নিকট কাদিতেন, 
কখনও প্রার্থনা করিতেন, কখনও বা শশুর হ্যায় আব্দার 
করিতেন । নিত্য যে সকল গান রচনা করিতেন, পরছিন 
তাছ! গনগাগর্ভে দণ্ডায়মান ছুইয়া গাছিতেন যাহার! 
ঘাটে স্নান করিতে যাইত, তাঞার! বুদ্ধ হইয়া তাঙ্ছা 
শুনিত, নৌকারোহণে বাছারা স্থানান্তরে বাইত, তাহার! 
ক্ষপকালের ভ্রন্য ঘাটে নৌকা বাধিম্বা অতৃপ্তকর্ণে সেই 
অপুর্ব মধুর-স্বর-লভ্দীযুদ্ত সঙ্গীত শুনিয়া আপনাদিগকে 
ধন্য মনে করিত । 

কথিত আছে, একদা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ 
ক্ণচন্ত্র নৌকারোহুণে কলিকাতা যাক্সাকালে বৰা তথা 
হইতে নবহ্ীপে প্রতযাবর্তনকালে হালিসহরের উল্লিখিত 
স্ান-ঘাটের নিকট উপার্থত হইয়া রামপ্রসাদের কঞ- 
উচ্চারিত গান শুনিতে পান। যতক্ষণ রামপ্রসাদ গান 
গ!ছিতে লাগিলেন, ততক্ষণ তাছাগ তর্ণী গঙগাবক্ষে 
স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রাঁহছল। রামপ্রসাদ খাটে উঠিয়! 
তীরে সন্ধাআ্কিকফ করিতে ঝসিলে, মহারাজ তাহার 
নৌকা ঘাটে ভিড়াইলেন এবং রামপ্রসাদের পুঞ্জাহ্িক 
শেব হইলে, তিনি তাহার সহিত আপলাপ-পরিচর 
করিলেন। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে মহারাঙ্ছের 
সছিত রামগ্রসাদের বন্ধুতা হইল এবং মহারাজের 
উৎসাহে তাঞ্ছার কবিত্বশক্ত অধিকতর বিকাণ লাত 
করিতে লাগল। 

রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্ভার নখ-বত্বের গায় নবহ্থীপাধি- 
পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ট্রের সভায়ও অনেকগুলি “এত 
ছিলেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও কৰিঃঞ্জন রামগ্রপাদ 
সেন তাছার শ্রেষ্ঠ রত্ব। তারতচজ্্র যেষণ মহারাগের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে 'অন্নদামজল' ও “বিশ্বানুন্দ 
প্রভৃতি গর রচন1 কদ্িয়া ব্গ-সাহিত্য-লংলারে অমকহলাত 
করিয়াছেন, রামগ্রসাদও সেইবূপ মহারাজের কৃপাচ্ছায়ায় 
থকিয়! “বিস্তান্ুন্ন4”, “কালা-কীর্তন' প্রভৃতি কাব্য গ্রহ 
ও কবিতা এবং তাহার অমর লাধদ-সঙগীত রচনা পূর্বক 
চিরষশস্বী হইয়াছেন। রামগ্রপাদের লঙগীত যাহার 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে 
পারেন না, রামগ্রসারদ কি জন্য আদিরস-প্রধান 
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“বিভ্ানুনর” কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁছার গীভাবলীর 
ভূলনায় “বিান্থন্দর” অতি নিকট গ্রন্থ । ইন! কবিত্বরস- 
বিবজ্জিত ন! হইলেও, সমসাময়িক গ্রতিতাশ।লী কৰি ও 
আদিরসে সিদ্ধহত্ভ তারতচঙ্রের “ব্ভান্বন্দরের ছায়ায় 
ফুটিরা উঠিতে পারে নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন, 
আদিরস-রচন! রামগ্রসাদের ক্ষেত্র ছিল না। তিনি যে 
রসে মগ্ন ছিলেন, সে রসের নিকট অন্য সকল রূসই 
বিশ্বাদ। হ্থাতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্জ্রের অনুরোধে আদিরস 
তিয়ান করিতে গিয়া তিনি বিপাকে পড়িয়াছিলেন, 
কাজেই পাক ঠিক রাখিতে পারেন নাই। অন্য কাহারও 
রচন| হইলে কবিরঞ্জনের এই বিস্তাম্ন্দর উপেক্ষিত হইত 
না, প্রত্যৃত সমাদৃত হইত। কিন্তু যিনি তাছার সাধন- 
সঙ্গীতে অমৃতধার! বর্ষণ করিয়াছেন, তাহ1 ফেলিয়া কে 
ক্ষণিক রসনা-তৃপ্তির অহ্য ওরূপ অল্মরসের আমন্বাদনে 
প্রবৃদ্ত হইবে? এই হেতৃই কবিরঞ্জনের বিস্তাহন্দর তাদৃশ 
প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। আর একটি কারণ, তাহার গান 
ও পদ্দাবলী যেরূপ সরল, সহজ, আড়ম্বরশৃচ্ঠ ভাষায় রচিত, 
বিস্ান্ুন্দরের ভাব! তেমন নহে । ইহা! সংস্কতবহ্ল, 
বযর্থধাচক। জটিল ও শবাড়শ্বরে পূর্ণ। পক্ষান্তরে, 
ভারতচন্ত্রের হ্চ্যান্বন্দরের তাষ! গঙ্জগাতরঙের হ্যায় 
যেরূপ ঢলঢল ছল ছল গতিতে গ্রবাছিত এবং ছনের 
যেরূপ মধুময় বন্কার, তাহাতে পাঠণকর মন স্বতই '্জাকৃষ্ 
ছয়। 

ভারতচন্ের “(বস্যানুন্দর” ও কবিরঞ্জনের ্বিভ্ঞামুন্নর” 
একই আঘর্শে রচিত, সুতরাং আধখ্যান-বিষয়ে উতয় গ্রন্থের 
মধ্যে বিশেষ মি দৃ্ট হয়। বোধ হয়, উভয় কবিকেই 
মহারাজ রুষ্ণচন্ত্র গ্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষার লিখিত 
বিদ্যান্ুন্দর গ্র্থ অবলম্বন কনিয়। বালালায় বিচ্য।নুন্মর কাব্য 
পিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদদন্ুলারে উভয়ে 
তাছ। প্রণয়ন করিয়া রাজ-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। 
এই গ্রন্থ গ্রপয়নের পর মছারাজ রমপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন" 
উপাধি প্রদান ও এক শত বিধ। শিফির ভূমি দান করেন। 
তারতচন্দ্রকেও প্রায় গুণাকর* উপাধি এবং প্ররূপ 
নিষ্ষর ভুমি তিনি দান করিয়াছিলেন। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে, এরূপ গ্রান্থ প্রণয়ন রামপ্রসাদের 
প্রকৃতির উপযোগী নছে। সেইপ্তন্ত তিনি গ্রন্থখানিকে 
তাহার আরাধ্যা দেবী কালীমাতার মহছিমাবর্ণনার 
তাবে রচনা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থমধ্যে ষে একটা 
আধ্যাত্মিক ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা নিম্নোক্ত পদ দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন :-- 

“কালীকিত্বরের কাব্য কথা বোঝা ভার। 
সে বুঝে অক্ষর কালী হছে আছে যার॥” 


এক্সপ গ্রস্থ-শ্রণয়ন অপেক্ষ! মাতৃনাম গানই যে 
তাঁহার আকাঙ্ষার বন্ব, তাহা'ও তিনি গ্রন্থমধ্যে বলিতে 
ক্রটি করেন নাই £__ 
“বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত । 
গ্রন্থ বাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত 8” 


বিভ্যান্ুন্দর গ্রন্থখানি ভারতচন্ত্র আগে রচন! করিয়া- 

ছিলেন, কি রামগ্রসাদ আগে লিখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
নানা লোক নাণ! কথা বলিয়া খাকেন। তবে প্রাপরাম 
চক্রবন্তা প্রণীত পকালিকা-মজল” নামধেয় বিজ্ঞানুন্দর 
গ্রন্থে নিয়ে কয়েক পংক্তি দেখিয়া! বোধ হয়, 
রামপ্রসাদের গ্রন্থ ভারতচন্তরের পূর্বেই লাখত হইয়!ছিল 
এবং তৎপূর্বের দিমতাশ্রামনিবাসী কবি কৃষ্ণরাম “কালিকা - 
মঙ্গল” নাম দিয়া বাঙাল ভাবায় গ্রাথম বিজ্ামুন্দর 
লিখিয়াছিলেন। 

“বিভানুন্দরের এই প্রথম গ্রকাশ। 

বিরচিল কঞ্চরাম নিমতা ধার বাস॥ 

তার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। 

রামগ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই। 

পরেতে তারতচন্ত্র অন্নদামঙললে। 

রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥* 


বিচ্চানুন্দর রচনার পর কাৰরঞ্জন আর কোন কান) 
গ্রন্থ রশ! করেন নাই। অতঃপর তিশি কালী, কৃষ্ণ, 
শিব, রাম” ও তাছ!র সর্বদ্ধ সেই এলোকেশীর গুপ কীঞ্ধন 
করিয়াই তাহার আধ্যাত্মিক ও লাহিত্যক পিপাস! 
মিটাইতেন। 
, রামগ্রসাদ সেন শাক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়- 
ছিলেন। বিষয়কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! তিনি 
বখাবিছিত তান্ত্রিক আচারামুযায্ী শভিসাধনায় মনঃপ্রাণ 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই শক্ত সাধনার 
ওন্ত নিজ গৃছ্থের এক অংশে পঞ্চমুত্ী আসন নির্দাণ 
করিয়াছিলেন এবং তদ্ছুপরে উপবিষ্ট হুইয়া যোগ-ধ্যানাদি 
করিতেন। তিনি প্রতিদিন গঙ্গা্দানে গিয়! বহুক্ষণ 
ধরিয়। তাহার নিজের অভিনব শ্থুরে মায়ের নাম গায়! 
আপনি বেমন তৃপ্তি লাভ করিতেন, তেমনই গঙ্গান্মানে 


সমাগত জনগণকেও মুগ্ধ করিতেন। তাহার কস্বরের 


* বিভ্যানুন্দরের পকালী-বন্দনায়” রামগরাসাদ আভাব 
দিয়াছেন যে, এই গ্রন্থরচনার জগ্ঠ দেবী তাহার পত্বীকে 
গ্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 
"অখিলজননী তব চরিজ্রে কেমন। হেদে গে! করুণাময়! 
এআর কেমন। ধন্তঙগার! শ্বপ্রেতার প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি শ্ধম এতে | বিষুখ আমারে ॥” 


(৩/ৎ 


এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, অতি হুবৃণ্ত পাষও ব্যক্তিও 
সে গান শুনিয়া! কিছুকালেয় জন্ত আত্ম-বিস্বত হুইত। এ 
বিষয়ে হালিসহুরে নান! গল্প গ্রচলিত আছে। সে সময়ে 
নবাব লিরাজুদ্দোল। নৌকারোহণে মধবে) মধ্যে মুর্শনাবাদ 
হইতে কলিকাতায় বাতামাত করিতেন। একবার 
এইরূপ গমনকালে তিনি দূর হইতে রামপ্রসাদের কঠন্বর 
গুনিয়! পরিচারকদ্দিগকে, "কে গান গাহিতেছে,” জন্রসন্ধান 
করিতে বলেন। পাঁরচারকেরা নৌকার উপরে উঠা 
কূলে রামপ্রসাদকে দেখিতে পাইয়া নবাখকে বলে যে, 
এক হিন্দু গঙ্গা্লে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে । নবাব 
তখনই তাহা? নৌক] কুলে লইয়া যাইতে আদেশ করেন 
এবং তথায় কিছুক্ষণ নিস্বব্ধতাবে প্রাসাদের গন শু'নয়! 
পরে তাহাকে নৌকায় উঠিতে অন্ুয়োধ করেন। প্রমাদ 
[বনা আপান্তে পে অস্গরোধ রক্ষ। করেন। তখন 
নখাব বলেন, তিনি তাঁহার গান শুনিতে ইচ্ছা! কগেশ। 
প্রসাদের সঙ্গীতশ গ্রে যে অজ্ঞতা ছিল, তাহা! তাছার 
নিজের উদ্ভাবিত সুঃই সাক্ষ্য দিতেছে) স্থৃতরাং তিনি 
প্রথমে নবাবের বুঝিবার উপষেগী একটী ছিন্দী গান 
গাঁছতে আরম্ভ করেন। গানটি শেষ হুইপে নবাব 
বলিলেন, "ও গাণ নহে, তুমি যে গান এতক্ষণ 
গাছিতেছিলে, তাহাই আমাকে শুনাও।” তখন 
রামপ্রসাদ মধুরকণ্ে তাঁহার স্বরচিত সাধন-সঙঈগীত গাহিতে 
আখরস্ত করেন। পিরাজুদ্দৌলা সেই গান গুনিয়। এরূপ 
মুগ্ধ হইক়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে তাহার সাত 
মুর্শিদাবাদে যাইবার অগ্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
প্রলাদ তাহাতে শ্বাকৃত হন নাই। বে অন্ত এক সময়ে 
ভথার গিয়া তীাছার সেই অনুরে।ধ রঙ্গ! করিয়াছিলেন। 
হালসছর যেন শাক্তপ্রধান স্থান হিল, তেমনই 
তথায় বু ভক্ত টবের বাসও ছিল। মহ্থাপ্রতু 
শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের পর শ্রীবাস পাওত, মুরারি 
গুপ্ত, শিবানন্দ সেন এভৃতি তাছার বহু শিশ্যাগণ কুনাঃহট্ট 
ও নিকটবস্ভী কীচরাপাড়া শ্রামে বাস করিয়াছিলেন। 
এই হেতু ছালিসহরে বৈষবের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। 
পুর্বে শাক্ত-ৈষঃবের মধ্যে অনেক সময়ে পরিহাসচ্ছলে 
বিবাদ হইত, কিন্তু সে জন্ভ তাহাদিগের মনোমালিগ্ত 
ঘটিত না। শাক্তকে বিদ্রুপ করিয়। টবঞ্চব তাছার ধর্শের 
নিন্দ। করিতেন, আবার শাক্ত ঠবঞ্বের প্রতিও সেইরূপ 
ব্যবার করিতেন। এই বিৰাদ উপলক্ষে এ দেশে 
অনেক ছড়া, গান প্রভৃতি প্রচলিত আছে। রামগ্রসাদের 
সময় হালিসহরে আভু গৌপাই নামে এক রপিক টৈষব 
1ছলেন। ইছার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা! কেছই 
বলিতে পারেন না । কেছু বলেন, অযোধ্য।নাখ গেঁ(সাই, 


কেহ বঙ্গেন, অচাত গোৌসাই, আবার অন্যে বলেন, তাঁহার 
নাম ছিল রাজচজ্্র বা রাতু গৌলাই, নি শ্রেণীর লোকেরা 
“গাজুপ্র পরিবর্তে “আজু" বগিত। শেষে সেই নামেই 
তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি এক অন গ্রাম্য 
কবি ছিলেন? ছড়া, গান ইত]াদি বাধিবার তীছার শত্তিঃ 
ছিল। কিন্তু সে জন্ত তীহার প্রাসদ্ধিলাভের কোন 
সম্ভাবনল1 ছিল না। বিস্ত প্রধম উত্তম হয় উত্তমের 
সাখে, পুষ্প সু কাঁট বথ| উঠে ম্ুরমাধে। লেংজপ সাধক 
কাব রামগ্রসাদের সংশ্রবে আসিয়া আজু গেঁসাইও অমর 
হুইয়াছেন। শক্ত রামগ্রসাদ তে সকল গীত রচন! 
কগিতেগ, আজু-গৌসাই তাছার উত্তমশ্বন্ূপ শাঞ্জেগ 
শিন্দা ও কৈষ্বেগ খ্রাশংলাহ্চক পদ এচণ] কর্গিতেশ। 
অজু গৌগাইয়ের সেই লকগ গ্ীতের মধে) কোপ ঈধ্যা- 
প্রেষের ভাব দেখা বায় লা। গাণ্গুপি বিপাক ও 
হাঠ্েদদীপক। এস্থলে ইচাও বণ আবস্তক তে, আজু 
গেপাই একবারে কাব্ত্বশক্তিঘীন ছিলেন শা! তিপি 
যেমন পরিহাসঃসিক ছিলেন, তেমনি সুপপ্তিত ও ভাবুক 
ছিলেন। কথিত আছে, মছ্ারাজ কুষ্চচশ।ও আময়ে সহয়ে 
হ।লিসছরে গিয়। এই শাভ-ফবের বিবাদস্থচক সঙ্গ'ত- 
সংগ্রাম উপভোগ করিতেন। আমরা রামপ্রপাদ ও 
আজু গেসাইয়ের লঙ্গীত-সংগ্রামের কিবিৎ পরিসর 
(দিতেছি) পাঠক'গণ দ্রেখিবেন, ইহা! কিরূপ ৬পতোগা। 
রামগ্রলাদের কন্ঠ পুল রামযোহনের আনো পর 
রামপ্রসাদ, “এ সংসার ধেোকার টাটা?” ( পদবী ১৭১ 
সংখ্যক) এই তাবের একটি গত রচনা করিয়া [নজের 
সংসারাসক্তির আন্য আক্ষেপ করেন। আজু গৌলাই 
তাহাকে বিদ্ধপ করিয়া! সেই শীতের এইরূপ উত্তর 
দিয়াছিলেন £-- 
“এ সংনার রসের কৃটি। 
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি। 
ওরে যাঁর ধেষন মন, জ্ঞার তেমন ধন, 
মন কর রে পরিপাটী। 
ওছে সেন, নাছি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি। 

ওরে ভাই বন্ধু দার! বত পিড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি॥ 

এমণীরে বিষ ভেবেছ, তাতেও ত না দেখি ক্রটি। 

তুমি ইচ্ছা-নুখে খেলে পাশা, কাচিয়েছ পাঞা বু'টী, 

মহামাক্াায় বিশ্ব ছাঁওয়া, ভাবছ মায়ার বেড়ী কাটি। 
তবে শ্রামের পদে অতেদ জেনো শ্রামা মায়ের চরণ ছুটি।” 

আরজু গেঁপাই এই গাঁনে যেমন রামগ্রসাদের গীতের 
সকল উজির প্রতু)তর দিয়াছেন তেমনই তাঁচার প্রতি 
তীক্ষ বিদ্রপ-বাণও নিক্ষেপ করিয়াছেন) আবার সঙ্গে 
সঙ্গে আপনার বৈষ্ঞব-ধর্শ্ের শ্রেষঠতা প্রদর্শনেও ক্রটি 


করেন নাই। পূর্বে প্রায় প্রতি গ্রামেই এরূপ গ্রাম্য 
কৰি বিদ্তমান ছিলেন, কিন্তু তাছাগিগের অনেকেরই গীত 
বু ছইয়াছে। রামপ্রলাদের অন্য আজু গেঁংসাইয়ের 
কয়েকটি গত এখনও লোক-যুখে চলিয়া আপিতেছে | 
আমরা আরও কয়েকটি গীত দ্বারা আজু গৌলাইয়ের 
শতির পরিচয় দিতেছি। রাষগ্রসাদের প্ড়ুব দে মল 
কালী বলে” (পদাবলী ১২২ সংখ্যক) গান শুনিয়া 
অজু গীঁসাই গাছিলেন :-- 


পড়বিস্‌ নে মন ঘড়ি ঘড়ি । 
দম আটকে যাবে ভাড়াতাড়ি। 
একে তোমার কফে। নাড়ী, ডুব দিও ন]1 বাড়াবাড়ি। 
তে।মার হ'লে পরে জরঞ্জাড়ী মন 
যেতে হবে যমের বাড়ী। 
অতি গোতে তাতি ন& ধিছে কষ্ট কেন কগি। 
ও তুই ডুবিল নে মন ধর গে তেলে, 
শ্যাম কি হামার চরণতরী ॥” 


গ্লাদের--পপ্রার মন ক্ড়োতে যাবি, 
কালী কমতরু-তলে গিয়ে চারি ফল কুড়ায়ে খাৰি।” 
(পদাবলী ৭২ সংধ্যক) দীতের উত্তরে 
জভু গালাই গাছিলেন ৫-_ 
“কেন মন বেড়াতে যাবি। 
বারো। কথায় কোথাও যাস্নে রে তুই, 
মাঠের মাঝে যার! যাবি | 
প্রবৃত্তি নিবৃপ্তি রে মন নিজে কুন! চিন্ববি। 
ও তুই মদের বৌকে কর্তে পারিস্‌ 
মাঝ গাজেতে ভন ডুবি 
বাশ-বনে গিয়ে ভোম কাপ হয় এ তত্ব কবে বুঝিবি। 
শেষে কল্প-তরুর তলায় গিয়েকি ফল 
নিতে কি ফল নিবি ॥* 


তাস্ত্রিক মতে শি-সাধনায় ষে ম্ুরাপানের বিধি 
আছে, রামপ্রলাদ তদচুারে শুরা পান করিতেন, এরূপ 
একটি প্রবাদ আছে। আজু গোঁসাই তাই উল্লিখিত 
গীতে তাহাকে একটু ফ্লেয করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ 
শ্নেষের উত্তরেই রামগ্রসাদ গাহিয়াহিলেন-- 


“মন তুগগ ন1 কথার ছলে। 
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥ 
সুরা পান করি নেরেঃ স্থধা খাই রে কুতৃছলে। 
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ 
মদ মাতালে মাতাল বগে।” ইত্যাদি 
পদ্দাবঙ্সী ১৬৩ হইতে ১৬৫ সংখাক গীত) 


বাভবিক রামপ্রলাদ বর! পান করিতেন কি না, সে 
ব্ষিয়ে মততে? আছে। কিন্ত তিনি যে তাহার একটি 
সীতে বলিয়াছেন, আশমার জ্ঞান-শু'ড়ীতে চুয়ায় তাঁটি, 
পান করে মোর মন মাতালে” (পদাবলী ১৩৫ সংখ্যক) 
সে কথ কেছ অস্বীকার করিতে পারেন না। যে 
'পেয়ালার” অন্ত হাফেজ সর্বদাই ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করিতেন, রামপ্রপাদও সেইরূপ “যে সুরা খেলে চতুর্কর্গ 
মিলে” সেই মুরারই পিয়াসী ছিলেন। 

আজু গোসাইয়ের আর ছুই একটি গীতের পরিচয় 
দিয়া, আমরা রামপ্রসাদ-আহুগে।সাই-কাছিনী শেষ 
করিব। রামগ্রাসাদের কালীকীর্তনে "মায়ের গোষ্ঠগমন* 
নামে যে ভজন্টি (৭ম পৃষ্ঠা ) আছে, তাহার উত্তরে আজু 
গোৌসাই এইরূপ একটি গীত রচিয়াছিলেন :-- 

প্না জানে পরম তত্ব) কাটালের আমন্বত্, 
মেয়ে হয়ে ধেমু কিচরায়রে। 
ত| যদি হইত, যশোদা যাইত, 
গোপালে কি বনে পাঠায় রে।” 

রামপ্রসাদ গাছিলেন, *্যুক্ত কর মা মায়াজালে।” 

এ গানটি অনেক চেষ্টা! করিয়াও আমর! সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কথিত আছে, ইনার উত্তরে আনু গৌসাই 
গাছিয়াছিলেন :- 

"বন্ধ কর মা ক্ষেপল এালে। 
যাতে চুনোপুটি পালাবে না, যজ। মার্বে! ঝোলে ঝালে।” 
রামগ্রসাংদর সর্বজনবিদিত ণএবার কালী তোমায় 
খাব" (প্দাবলী ১৪২ সংখ্যক) গীতে উত্তবে আছ 
গৌলাইযের গীত এইরূপ £-- 
“গাধা কি তোর কালী খাবি। 
ও যেরক্তণীত্জের বংশ খেলে 
তার যুণ্ডমাল1 কেড়ে নিবি | 
সর্ববাঙ্গে নয়, উতয় গালে ভূষে। কালী মেখে যাবি। 
আবার কালেরে দেখাতে কলা 
নিজে যে কলা দেখিবি ॥” 
প্রলাদের-্*"্মন রে আমার এ মিনতি, 
তুমি পড়া-পাখী হও করি স্ততি।” 
( পদাবলী ১৪৭ সংখ্যক) গীতের উত্তর এইরূপ-- 
“হয়ে! না মন পড়াশপাখী। 
ওরে বন্দী হ'লে হয় না নৃখা। 
পাখী হ'লে তত্ব ভূলে দিন যাবে পিঞরে থাকি। 
ভূমি যুখে বলুবে পরের বুলি, পরম তব্বের জানিবে কি 
তাক্ত-গাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাও গে দেখি। 
খেলে মায়ার ফাদে পড়বে না আর, 
শমন-ব্যাধে দিবে কাকি ॥” 


আভু গোসাই সদানন্দ সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন 
বলিয়া অনেকে তাহাকে পাগল বলিত, তাই একবার 
রামপ্রসাদ একট কথার সুত্রে গোসাইকে লক্ষ্য করি 
বপিয়াছিলেন--“কর্টের ঘাট, তৈলের কাট ও পাগলের 
ছা'ট মোলেও বায় না।” গৌপাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
দিলেন--প্বর্পভোর, ম্বভাবচোর, আর মদের ঘোর 
মোজেও যায় না।” গোঁসাই কিরূপ প্রত্যুৎপরমতি 
উপস্থিতবত্1] ছিলেন, ইঙ্াতে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। আজিকার দিনে এরূপ উদ্বারপ্লাণ, রসজ্ভ ও রসিক 
লোক বড়ই বিরল: 
ধৈষব আজ গোসাই য্দও শক্ত রামপ্রসাদের 
গীতের কথার ছল ধরিয়া নান! কিদ্রপ করিতেন, কিন্ত 
রামপ্রসাদ কখনও তাহার প্রতি সেপ ব্যবহারের পরিচয় 
দেন নাই। প্রসাঙ্গ সাধনের যে উচ্চ সোপানে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, তাহ]! শাক্ত, টবষ্ব, সাম্প্রপায়িক বিবাদ- 
বিংসবাদ ও ভেদাভেদজ্ঞানের অতীত । মানুষের এই 
তেদবুদ্ধ দূর করিবার জগ্ঠ তিনি আপনাকে উদ্দেশ করিয়! 
আগদ্বাসীকে শিক্ষা! দিয়াছেন ৫ 
"্মন ক'র ন! দ্বেষ!ঘ্বেষি। 
য্গি হবি রে বৈকুগবালী ॥ 
অমি বেদাগম-পুরাপে করিলাম 
কত খোজ-ত্ল্লালী। 
এ যে কালী কৃষ্ঃ শিব রাম, 
সকল আমার এলোকেশী” ইত্যাদি ॥ 
( পদাবলী ৪৯) 
আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, কবিরঞ্জন রামপ্রলাদ সেন 
তাহার রচিত গান্রে অন্য অমরত্ব লাত করিয্বাছেন। 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, ত।ছার রচিত সমগ্র গান এ পর্য্স্ত 
সংগৃীত ছয় নাই। কেছ কেহ বলেন, তিনি এক লক্ষ 
গাঁণ রচনা করিয়া! গিয়াছেন এবং তাছার প্রমাপণন্বরূপ 
তাহারা তাছার একটি লঙ্গীতের-__ 
“লাখ উাঁকল করেছি খাড়া । 
সাধ্য কিনা ইহার বাড়া |” 

(৬৩ সংখ্যক পদাবলী ) 
এই উক্তিটির উল্লেখ করেন। মনুধ্যআীবশে ক্ষ গীত 
রচনা করা কতরুর সম্ভব, তাহার বিচার না করিয়! 
আমরা যখন বন চেষ্ট। করিয়াও তানার রচিত ২৫০ গীতও 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তখন লে কথার আলোচন। 
নিশ্রয়োজন। যাহ! সংগৃহীত হইয়াছে, তাছাও ক্রমে 
লোকমুখে কততরূপে যে বিকৃত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় 
না। এই গানে ব্তিন্ন গায়ককে বিডির শব যোঙ্জনা 
করিয়া! গাছিতে আমরা গুনিয়াছি। তাহার চরিতাথ্যায়ক- 
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দ্িগের কেছই তাহার হস্তলিখিত গীতের গ্রতিলিপি 
পান নাই। *প্রসাদ-প্রসঙ্গ*্-রচিয়তা ৬বয়ালচন্র ঘোষ 
প্রসাদ্দের বংশধরদিগের নিকট হইতে যে সকল কাগজ- 
পত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও তীছার হস্তলিখিত 
কোনর্নীত তিনি পান নাই। এই হেতু লোকমুখে শ্রুত 
গান্ই গ্রকাশকদদিগের একষাযে অবজ্ম্বন | তবে প্রসার 
গীতের ভাষার একটি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে সবই একটি 
কথার পরিবর্তন ঘটিজেও মূল গীতটি যে তাহার রচিত, 
তাছা! বেশ বুঝিতে পারা বার়। আমাদিগের সংগৃহীত 
রত সকল (সেইরূপ পরীক্ষার হ্বারাই আমরা প্রলাদের 
গত বলিয়া বুঝিতে পাণিয়াছি; যে সকল গীতে প্রসাদের 
ভাব! ও ভাবের ব্যত্যয় দেখিয়াছি, আমবা সাধামত সে 
সকল গীত এ গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করি নাই। আমাদিগের 
এ সকল কথা বলিবার হেতু এই বে, প্রসাদ্দী স্বরে ও 
গ্রসাদের ভশিতায় অনেক গীত প্রলাদের নাষে প্রচলিত 
আছে। 

প্রসদ-প্রসঙ্র-রচন্ধিত' বলেন, পূর্বে রামপ্রসাদ 
নামে এক ত্র-হ্ষণ গ্রসাধী নুরে “ছি রামপ্রলান” তাপতায় 
অন্কে সত রচন1 করিয়াছিলেন । তাছ্ার সেই সকল 
গত *্কবিরঞ্রন রামপ্রলাদের” গীত বলিয়া চলিয়! 
যাইতেছে । 'গ্রসাদ-গ্রসঙ্গ' প্রকাশের পর বু দিন অতাঁত 
হইয়'ছে, কিছু আস্তাবধি পূর্ববজের কোন গ্রত্বতত্ববিৎ 
পোক সেই শহ্ঘঘ্ রাষগ্রুগাদের” কোন পরিচয়ই 
আমাদিগকে দেন নাই, তখন শী নামীর কোন গীত- 
রচয়িতার অন্ভিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের লনোছ হইলে কাহারও 
বিস্মিত হইবার কারণ নাই । আমাদিগের মনে ছয়, 
খ্যাতনামা! কবিরঞ্রনের গীত [বগ্ভমান থাকিতে, সেই নামের 
অন্য কোন গীত-রচয়িত! আপনার গীতগুলি যাহাতে অন্তের 
নামে পরিচিত »1 হয়, সে বিষে সাবধানতা অবলম্বন 
করিতেন। কেব্লমান্্ “ভ্বিঞ রামগ্রসাদ” ভপিতাযুক্ত 
ছার গীতগুলি যে কবিরগানের নহে, ইছ| বিব্চন! 
করিবার হেতু নাই, যেহেতু, *সংস্কার'ৎ দ্র উচ্চযতে” এই 
শান্্রবাক্যান্ুসারে বৈদ্য রামপ্রসাদেরও দ্বিত শে আভিষিত 
হইবার আধিকার ছিল। বৈস্তগণের ক্ষত্িয়-বৈশ্ের 
হায় উপনয়নসংস্কার হুইয়া থাকে এবং বৈশ্রের ন্যয় 
তাহার। পঞ্চদশ দিবস মৃগ্তাশোচ গ্রণ করেন। এই ছেতু 
আমর! শপ রাঁমপীপাদ” ভশিতায় গানও কবিরঞ্জনের 
রচনা বলিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি । সে গানগুলির 
রচনার তঙগী দেখিয়া অন্য কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে 
হয় না। 

কবিরঞ্তনের “কালী-কীর্তন”, “কৃষ্ণ-কীর্তন” ও *শিব- 
সংকীর্তন” শীতচ্ছন্দেই রচিত। শিব-লংকীর্ন লম্পু 


ঠাথাও পাওয়া য।য় না। কালী-কীর্তন ও কৃষ্ণ-কীর্তবনের 
[ব্যও রামপ্রসাদ তাহার অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় 
(দয়াছেন। 

অমর! কবি রামগ্রসাদের পরিচয় দিয়াছিলাঁম। 
এক্ষণে সাধক রামপ্রসাদের কিঞিৎ পরিচয় দিয়া, এই 
যছাপুরুষের জীবধন-কাছ্ছিনী শেষ করিব) রামপ্রসাদ 
যে গ্রথম-জীবন হইতেই ধর্ধানুরাসী ও ভক্তিমান্‌ ছিলেন, 
তাছার পরিচয় আমর! তাহার মনিবের হিসাবের খাতায় 
"্প্রমায় দাও ম। তবিলদারী” গীত লেখাতেই পাই। ভাবে 
বিভোর না হইলে, ভক্তিপ্রেমে বাহাজ্ঞানশৃনত না হইলে, 
কেহ এমন করে না। ততপরে তিনি সাংসারিক কর্ণবন্ধন 
হইতে মুক্তিপাত করিয়1, সেই ভক্তি-সাধনায় মনঃপ্রাণ 
সমর্পণ কারয়। অ[চরক্কাল-মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 
এমন কি, তাহার গ্রামবাসীর] উহাকে দিজ্ধ-পুরুষ বলয় 
বিশ্বাস করিতেন এবং সে অন্য তাহার প্রতি শুদ্ধা-ভ্তি 
গ্রদর্শন করিতে ব্রেট করিতেন না। 

রামপ্রসাদ যে তাহার আরাধ) দেবীকে দর্শন 
করিয়াছিলেন এবং তাহার সাক্ষাৎকারে প্রেমানন্দ সম্ভোগ 
করিতেন, তাহার রচিত বন সঙীত তাছার সাক্ষ্য প্রদান 
করে। জগজ্জননীকে ভিনি যে সাক্ষাৎ গর্ভধারিণীর মত 
দেখিতেন, এবং সে অন্য কখন কখন তাহার নিকট আব্দার 
করিতেন, কখনও অভিমান করিতেন, আবার কখনও ৰা 
ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, ইছ। তাঁহার সজীতে যেমন দেখ! 
যায়, এমন আর কোন কবির রচনায় পরিলক্ষিত হয় না। 
"এবার আমি বুঝ ৰ হরে”, “মা মা বলে আর ডাকিব না” 
"মম! মা! ব'লে আর ডাকিস্‌ নারে মন, মাকে কোথ!। পাবে 
তাই” ইত্যাদি গীত ভক্তি-লাছিত্যে অতুলনীয় । তিনি যে 
মায়ের অভয়পদ লাত করিয়াছিলেন এবং সে আন্ত শমন- 
ভয়শুষ্ত হইয়াছিলেন, তাছ! “আমি ক্ষেপার খাস তানুকের 
প্রজা,” “আমার সনদ দেখে যা রে” (পদাবলী ৫৪ ও ৫৫) 
প্রভৃতি গীতে স্পঞ্টরূপে চিত হুয়। জগন্মাতা যে 
রাষগ্রসাদকে সশরীরে দেখা দিতেন, ইহা রামপ্রসাদের 
গ্রামবাসীরাও বিশ্বাস করিতেন এবং সে বিষয়ে তীহাঙ্গিগের 
মধ্যে নানা অতিগ্রাকত কাহিনীও প্রচলিত আছে। 
পাঠকদিগের অবগতির অন্য তাছার ছুই একটি এ স্থলে 
উ!ল্লখিত হুইল। 

এক দিন রামপ্রসাদ খরের বেড়া বাধিতেছিলেন। 
তিনি তাছার কন্ত। জগদাস্বরীকে বেড়ার অপর দিকে গিয়। 
বেড়ার ছিদ্রপথে দড়ি ফিরাইয়া! দিতে আদেশ করেন। 
জগদীশ্বনী কিছুক্ষণ তাহা করিয়! কার্ধ্যাস্তরে চলিয়া যাইতে 
বাধ্য হন। [কস্তুসে কারণ দড়ি ফিরানতে কোন বিস্ব 
ঘটে নাই। বেড়া বাধা শেষ হুইলে জগদীশ্বরী তথায় 
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আসিয়া! উপস্থিত হন, এবং কে দড়ি ফিরাইয়াছিল, 
পিতাকে তা! প্রিজ্জাসা করিলেল। রামপ্রপাদ বিশ্মিত 
হইয়। কন্তাকে বলিলেন পকেন, তুমিই ত দড়ি 
ফিরাইতেছিলে।” কিন্তু জগদীশ্বরী যখন পিতাকে প্রকৃত 
কথা জানাইল, তখন গার রানগ্রপাদের বুঝিতে বাকী 
রছিল ন! যে, স্বয়ং জগদীশ্বরী আসিয়াই তাহার বেড়া বাধায় 
সাহায্য করিয়ায়াছিপেন। এই উপলক্ষে রামপ্রলাদ “হন 
কেন মার চরণ ছাড়া” * * * “না তক্তে ছলিতে 
তনয়ারূপেতে, বাধেন আমি ঘরের বেড়া” ( পদ্দাবলী ১৪৫) 
গীতটি রচন] করিয়াছিলেন। 

আর একটি গ্রাবাদ আছে যে, এক দিন স্বয়ং অন্নপুর্ণ। 
এক সামান্। স্ীলোকের বেশে তীাছার বাড়াতে উপস্থিত 
হন এবং তীহার গান শুনিবার অন্য হচ্ছ! প্রকাশ করেন। 
রামপ্রপাদদ তখন গঙ্গাসানে বান্ধির ভ্ইস্বাছিলেন, এ জন্য 
গ্ালোকটিকে ক্ষণকাল তীছার গৃহে অপেক্ষা করিতে বলেন 
এবং সাল করিয়া গৃছে আসিয়া তাহাকে গান শুনাইবেন 
বলিয়া চলিয়া যান। কিন্ত গ্রসাদ চক্ষুর অন্তরাল হইলে, 
জননপূর্ণ! তাহার চণ্তীমগ্ডপের দেওয়ালে পিয়েজ্ত কথ 
কয়টি লিখিয়া অস্তহিত হন, “আমি কাণীর অন্পূর্ণ।, তোমার 
গানশুনিতে আলিয়াছিলাম, তোমার কথামত অপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া, পুনরায় কাশী চলিলাম। তুমি 
সেখানে গিয়! আমাকে গান শুনাইও |” রাম প্রসাদ গৃহে 
ফিরিয়া দেওয়ালের লেখা দেখিয়া আর কালব্যা্জ 
করিলেন ন1) কাশীষাত্রা করিলেন। কিন্তু জিবেণী পথ্য্ত 
যাইলে, তাছার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, "তোমাকে কাশী 
যাইতে হইবে না, তুমি ঘরে বসিয়া আমাকে গান 
ওনাইও |” এই উপলক্ষে তিনি, “আশার কাস কি আমার 
কাশী" ( পদাবলী ১২৬ সংখ্যক )গনত রচন! করিয়াছিলেন । 

প্রসাদ যে জীবনুক্ত পুরুষ ছিলেন, তীছার অলৌকিক 
মৃত্যুই তাহার প্রমাপ। হািসহরবাসীরা পুরুষানগুক্রমে 
এই অভুত মৃত্যু-কাছ্িনী বিবৃত করিয়া, রামপ্রলাদ যে 
প্রকৃত (সদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তাছার পরিচয় দিরা থাকেন। 
কধিত আছে, রামগ্রসাদ প্রতি বৎসর স্বগৃছে মহাসমারোকে 
শ্টামাপুঞ্জ1! করিতেন, পুজার পরদিন প্রতিম! বির্জন 
করিবার জন্য আপনি ঘট মত্তকে লইয়! গ্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে 
গঙ্জাতীরে যাইতেন। মৃত্যুর বলরেও সেইরূপ করেন। 
কিন্ত সেই বৎসর তীরে প্রতিম! রাখিয়া! বহুক্ষণ তাছার 
সম্মুখে ধ্যানভ্তিমিতনেক্সে বসিয়া থাকেন এবং গ্রাতিমাকে 
জলে লইয়! বাইতে বলিয়। আপনিও অলে নাষেন। 
তিনি অলে নামিতে নাতে একে একে চারিটি গান 
গাছেন। শেষ গীতটি গাছিবার সময় তিনি আকঠ-জলে 
দেছ নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডায়ষাল হুন। প্রথমে “তিলেক 


দাড়াও ওরে শমন বদন ভ'রে যাকে ভাকি।” (পদাবলী 
১১০ সংখ্যক ) তৎপরে প্ৰল দেখি তাই কি হয় ম'লে। 
(পদাবলী ২২৩ সংথাক ), তার পরে “লাম ভূতের ব্যাগার 
খেটে।” (পদাবলী ) ১২৫ সংখ্যক ) ও লর্ববশেষে তার, 
তোমার আর কি মনে আছে" (পদাবলী ২২৫ সংখাক) 
ভক্তিতরে গাহিতে লাগিলেন ' ' এই শেষ গীতের শেষ 
চরণ যধন গাছিতে লাগিলেন, তখন প্রসাদের মুখষণ্ডলে 
অপর্ব জ্যোতি; ফুটিয়া উিয়াছিল। তিনি গাছতে 
লাগিলেন, “প্রসাদ বলে যন দৃঢ়, দক্ষিপার জোর বড়, ম 
গো। ওমা! আমার দফা হ'ল রফা| দক্ষিণ! হষ্েছে? 
এই “্রক্ষিণা হয়েছে” বাকাটি যেমন যুখ হুইতে নির্গত 
হইল, ক্মমনি প্রলাছের বরহ্ধরন্ধ, বিদীর্ণ ভইরা ব্রহ্মজেযাতিঃ 
নির্নত হইল, ও তছার পাঞ্চতৌতিক দেহ প্রাণশূহ্া হইল । 
ভাগীরথী ভক্তের পবিব্র দেহ নিব অঙ্গে গ্রছণ কবিয়া 
কলকল নাদে এই জডভুত মৃত্যু-সংবাদ চৌদিকে ঘোবণ। 
করিলেন । ধাঁনারা প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে 
আসিয়াছিলেন তাহারা এই অলৌকিক ঘটনা! দেখিয়! 
বিশ্কারিত-নেকে অবাক হুইয়! দণ্ডায়মান রছিলেন এবং 
ক্ষণপরে আত্মীদম্বগজনের শোকার্থনাদদে ভাগীরখী-কৃল 
আকুলিত হটল। কেছ কেহ এই ঘটন! অতিগ্রাকৃত বলির! 
ইহার পত]তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্ত 
তীহাদিগের আন! উচিত, বিজ্ঞানশান্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির 
যেমন তাড়িতের স্ভায়তায় সংবাদ-প্রেরণ প্রভৃতি ব্ষির এক 
সময়ে অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে বিবেচিত হইত, ভেমনি 
আধ্যাত্মিক রহন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে, রাম প্রসাদের এই 
মৃতু অলৌকিক হইলেও, ইহা! অতিপ্রাকত নহে। 
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রামপ্রপাদের গীতসকল আলোচন! করিয়া, তিনি 
সাকার উপাসক ছিলেন কি নিরাকার উপাসক ছিলেন। এ 
বিষয়ে নান! জনে নান! মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক 
অন বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে জড়োপাসক ছিলেন, পরে 
নিরাকার উপাসক হুইয়াছিলেন। অন্যে আবার তাঁহাকে 
কেবলমাযর মুর্তি-উপালক বলিয়! নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। 
আমর] পুর্ববেই বলিয়াছি, রামপ্রলাদ যে তাহার 
অগজ্ঞনলীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তান্থার প্রতে)ক 
সঙ্গীত তাহার সাক্ষ্যগ্রদান করে। বাস্তবিক তিনি 
সুন্ময়ীকে ম্প্টর্ূপে দর্শন করিয়াছিলেন, ন্ুতরাং তিনি 
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অড়োপাসক ছিলেন না, তিনি সাকারের হধ্যে নিরাকার, 
আবার নিরাকারের মধ্যে সাকার দেখিতেন। এ দেশের 
সাধকমাত্রেইী স্বীকার করেন। “চিন্ময়ত্তা দ্বিতীয়ত 
নিফলন্তাশরীরিণঃ| উপাসকানাং কার্য্যার্থং বর্ষণে 
রূপকল্পনা।” এবং প্রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্াংশার্দিক 
কল্পনা” রাঁমগ্রসাদও সেইরূপ সাধনের সঙ্কায়ত। ছেহু 
মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই মূর্তিপূজ 
'জড়োপাসনা” নছে। রামগসাদ সাধনকালে বখন যে 
ভাবে থাকিতেন. তখন সেইজূপ গীত রচনা কৰিতেল। 
কখনও তিনি তীষ্ার শ্যামা! মাকে প্পরণবরূপিগ্নী, সঞ্চণা, 
নির্ত পা, স্ুলা, সথক্া” প্রভৃতি বিশেষণে বিশেধিতা 
করিয়াছেন, আবার কখন শনিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, 
বিবলনা হুরহৃদে কত নাচ গো রণে বলিয়! তাছাকে 
সপ্োধন করিয়াছেন, আবার জগা সময়ে একেবারে 
নিরাকার সাধকের তাবে বিয়া ছেনঃ_- 
“ওরে শত শত লতা বেদ ভারা আমার নিরাঁকার1।” 
"বাত পাবাণ মাটার মুর্তি 
কাঞ্জ কিরে তোর সেগঠনে। 
কুমি মনোময় গ্রতিদা করি বসাও দদি-পল্সালনে ॥ 


অখব1--"ঝিতৃবন যে মায়ের মুদি 
জেনেও কি মন তাও জান না। 
কোন্‌ প্রাণে তার মাটীর মূর্তি 
গড়িয়ে করিস্‌ উপাসন! ॥” 


বলিম্বা আপনাকে আপনি ভতসন! করিয়াছেন। শ্রতএব 
তিনি সাকার উপাপক ছিগেন, কি নিরাকার উপ1সক 
ছিলেন, সে বিচারে মাথা না ঘামাইয়া, তিনি সাধনের 
কি উচ্চন্বানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যদি চিন্তা 
করি, তাহা! হুইলে এই সকল ক্ষুদ্র তর্ক বাতাসে বিলীন 
হইয়া ষায়। 

রামগ্রসাদের ভ্তায় লিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষ যে দেশে 
অন্মগ্রন্ণ করেন, সে দেশ ধন্তা। আবার তাহার ভ্তার 
সাধক ও ভক্ত কবি ষে দেশে অন্মে, লে দশ অধিকতর 
ধন্য । বঙ্গদেশ রামপ্রলাদের ভার লিদ্ধ পুরুষ ও কবি 
পাইয়া! বংস্তবিকই চির-ধন্ভ চইয়াছে। যত দিন বঙ্গভাঁষ! 
থাকিবে, বত দিন বাঙ্গালীর কে গীত গাছিবার মর 
থাকিবে, তত দিন রামগ্রাসাদের গীত বাঙ্গাপীর প্রাপে 
ভক্তি-প্রেমের অমৃত-তরজ প্রবাহিত করিয়া রাঘপ্রসাদের 
গৌরব চিরদিন গ্রচার করিবে। 


৬তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যনিধি | 


কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশ-তালিক। 
বিনায়ক সেন 
যো 
গা 
: 
সরণি 
কৃত্িবাস 
টা 
পৃথধর 
কলাধর 
বদন 
নরছরি 
রন 
বংশীবদন 
রা 
দিদ্রন 


রামেশর 


[সত ই রি, ৯. এ ৮ পা ই সত 
নিধিরাম আন্বিক! ভবানী ঝরামপ্রসাদথ (সাধক) বিশ্বনাথ 
| €বমাঝ্রেয় ] 


পা বু 
পরমেশ্বনসী টি গিনি অগদীশ্বরী 





রাজচন্জ | 
সিরাাদাযারারিক অয়নারাযণ হুর্ণালাস ( ব্মাজের ) 
| 
কালাচান গোরাচাদ তি 'ঘঅমরনাখ 
কাজীপদ | ] 
ৰ্‌ রাষরঞ্জন বিষুচরণ 


চিত্তরঞ্জন মাঁনসরঞ্জন হৃদয়রঞ্জন 'আশারঞ্জন 


বিষয় 


ফ্ছান্ুমদর 
প্রশ্রকালী-কীর্ন 
ঞশ্রকৃষকীর্তন 
সীতাবিলাপ 

আগমনী ও বিজয়া 
পদাবলী 

অপুর্-প্রকাশিত পদাবলী 


গীত 


অ্পূর্ণার ধন্চ কাণী 

অপর জন্মহর! জননী 

অপার সংসার নাহি পারাপার 
অভন্ধ পদ লব নুটাপে 
অতয়পণে গ্রণ সপেছি 
অলকালে যাব কোথ। 

আছি তেই তরুতলে বসে 
প্রাপন মন মগ্ন ছলে মা 
আমার উম! সামান্ সেয়ে নয় 
আমার অন্তরে আনন্দময় 
আমার কপাল গে তারা 
আমার মনের বাসন! জননী 
আমার সনন্দ দেখেযারে 
আমার চুও পারে শমন 
আমায় দাও মা তবিলদারী 
আমায় কি ধন ধিবি 

আমি এ থেদে খেদ করি 
আমি এত দোষী কিসে 

আনি কি আটাশে ছেলে 
আমি কি এমতি র'ৰ 

আমি ক্ষেযার খাল তানুকের প্রজা 
আমি কৰে কাশীবালী ছ'ৰ 


খ 


পদাবলীর সুচী । 
( বর্ণানুসাবে ) 


গংখ]] 


৯০ 
১৪৬ 
৫৩ 
১9৬ 
৫$) 


গত 


অমি কি ছুঃখেরে রাই 
আমি তাই অভিমান করি 
আমি নই পলাতক আলামী 
আয় দোঁখ মন চুর করি 
আয় দেখি মন তুমি আমি 
আয় মন বেড়াতে যাবি 
আর কাকি আমার কাশী 
আর তোমায় ভ।কৃব পকালী 
আর বাপিভ্েক বাসনা 
আর তুলালে ভূল্ব না গে! 
ইথে 'কিআর আপদ আছে 
এই দেখ সণ মাগীর খেলা 
এই সংসার ধোকার টাটি 
একবার ডাক রেকালীতারা বলে 
এবার আমি করব কা 
এবার আম বুঝব হরে 
এবার আমি ভাল ভেবেছি 
এবার কালী কুলাইৰ 

এবার কালী তোমায় খাব 
এবার বাজী ভোর হুইল 
এবার ভাল ভাব পেয়েছি 
এমন দিন কি ছ'বে তারা 


8 


১৯৮৫ 


নি 


গীত 


এলোকেশী গ্িথসন। 

এ শরীরে কাজ কিরেতাই 

এ সংসারে কারে ভরি 

ও নৌক। বাও হে ত্বর! করি 

ও মন তোর নামে কি নালিল দিব 
ওমা! তোর নায়! কে বুঝতে পারে 
ওন1] হুর গো তারা মনের ভুঃখ 
ওরে মন কি ব্যাপারে এলি 
ওরে মন চড়কি চড়ক খোর 
ওরে *ন বাল ভঞ্জ কালী 

ওরে শমন কি ভয় দেখাও 

ওরে শ্থরাপান করিনে আমি 
ওহে নূতন নেয়ে 

করুপাময়ী কে বলে তোরে 
কাজ কি আমাণ কাশী 

কাজ কি ম। পামান্ত ধনে 

কাজ কিরে মনযেয়ে কাশী 
কার বা চাকরি কর 

কাল মেঘ উদয় হুল 

কালী কালী বল রসন! 

কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে 
কালী কালী বল রসনা রে 
কালী গে। কেন লেংটা ফের 
কালী তারার নাম জপযুখেরে 
কালী নামভ্রপ কর 

কালীপদ মরকত আপলানে 
কালীর নাম বড় মিঠা 

কালীর নামে গণ্ভী দিয়ে 

কালী সব ঘুচালে লেঠ। 

কে জানে গে! কালী কেমন 
কেন গল্লাবাসী ছ”ৰ 

কেবল আশার আশ! 
কেরেবাধ! কার কামিনী 
গেল ন1 গেল না দুঃখের কপাল 
গেল দিন মিছে রঙ্গরসে 

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভ 

ছি ছি মনভ্রমরা দিলি কাজী 
গগতঞ্জননী তুমি গে! যা তারা 
অগদ্স্বার কোটাল 

জঅনলা পদপঞ্জং 

জয়কালী অয়কালী বল 


(২ 


স্পা 
০০] 
৮৩ 
১১৫ 
২১ 
১ 
9 
১৪৪ 
৬২ 
2৮১ 
৬৪ 
৫১ 
১৬৫ 
২9 
৩৫ 
১৮ 
৯১ 
১৬১ 
১৫৪ 
১৫১ 
১৯৬৯ 


২২২. 


১০৬ 


১৩২, 
১ 
১১৪ 
১৩৩ 
৭৬ 
৮৫ 
১১৭ 
২১৮ 
৩১ 


) 


গীত 


অয়কালী জয়কালী বলে 
জানি গো জানি গো তার! 
জানিলাম বিবম বড় 
জাল ফেলে রয়েছে বসে 
ভাক রে মন কালী বলে 
ডুষ দে মন কালী বলে 
তাই কাল রূপ তালবালি 
তাই বলি মন জেগে থাক 
তার! আছ গে! অন্তরে 
তারা আর [ক ক্ষতি ছ'বে 
তার! নামে সকলি ঘুচায 
তারার তরী লাগল ঘাটে 
তারা, তোষার আর কি মনে আছে 
খিলেক দাড়াও রে গমন 
তুই যা! রেকি করবি শন 
তুমি এ ভাল করেছ ম! 
তৃমি কার কথায় তুলেছ রে মন 
তোমার সাথী কেরে ও মন 
ত্যঙ্জ মন কুন তৃতজ সঙ্গ 
থাকি একখানা ভালা ঘরে 
দিবানিশি ভাব রে মন 
দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে 
দুঃখের কথা গুন ম! তার! 
দুর হ'য়ে যা! যমের ভট। 
দেখি মা কেমন করে 
নটবরবেশে বুন্দাবনে 
নিতান্ত বাৰে দিন 
নিতি তোরে বুঝাৰে কেট! 
পতিতপাবনী তার! 
পতিতপাবনী পরা 
পুরল নাঁকে। মনের আশ! 
বড়াই কর কিসে (গো ন) 
বল ইহার তাৰ কি 
বল দেখি তাই কি হয় মোলে 
বল না তার! দাড়াই কোথা 
শর খ্ঁ গ্র 
তবে আর জন্ম বে না 
ভবের আশ। খেলব পাশ 
ভাবকি? তেবে পরাণ গেল 
ভাঁষ ন! কালী ভাবন! কিব! 
ভাল নাই মোর কোন কালে 


সংখা! 


১০9৭ 


৫4 
3 
৩৯ 

২২ 


আত 


১৩০ 


১৩৪ 
১০৫ 
১৩১ 
১৬৭ 


গীত 


ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে 
ভূতের ব্যাগার খাটিব কত 
ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় 
মন আমার যেতে চায় গে! 
মনকরকি তত তীরে 

মন কর লা হেবাদ্যী 

মন করে না স্থুখের আশ! 
মন কালা কাঙ্সী বল 
মন:কেন মায়ের চরণ ছাড়া 
মন কেন রে পেস্েছে এত তর 
মন কেন ভাবিস্‌ এত 

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুঙ্গি 
মন গরীবের কি দোষ আছে 
মন অন কি ঘটবে জ্ঠ 

মন তুই কাঙালী কিসে 

মন মি কি রঙ্গে আছ 

মন তৃমি দেখ রে ভেবে 

মন তোমার এই ভ্রষ গেল ন। 
মন তোরে তাই আমি বলি 
মন ভূল ন1 কথার হলে 

মন ভেবেছ তীর্ঘে যাবে 

মন যদি মোর ওষধ খাব 
মন রে আমার এই মিনতি 
মনরে আমার তোলামাম। 
মন রে কৃষিকাজ জান না 
মন রে তোর চরণ ধরি 
মনরে তোর বুদ্ধি এ কি 

মন রে ভালবাল তারে 

মন রে শ্যামা মাকে ভাক 
মন হারালি কাজের গোড়া 
মলেম ভূতের ব্যাগার খেটে 
মরি গে! এই মনের ভুঃখে 
ম1! আমায় ঘুরাবে কত 

ম! আমার অন্তরে আছ 


গীত 

অকলক শশিষুখী 

আরে এ আইলকেরে 
এলোকেশে কে শবে 


( ৩ 


সংখ্য। 


শা 
১১১ 
৩২ 
১৬৮ 
২১ 
১৩৬ 
১৮৯ 
১৭৫ 
৬৫ 
১২৩ 
১৭৮ 
৪1 
৮৯ 


৯৭) 


১২৫ 

৫ 
১২১ 
১৯৮ 


) 


গত 


ম! আমার খেলান হুল 

ম! আমার বড় ভয় হয়েছে 
ম! আমি পাপের আসামী 
মা আমার কপালদেযী 
মা গো তারা ও শঙ্কর়ী 

মা তোমারে বারে বারে 
মা বলে ভাকিস্‌ নারে মন 
মাবসন পর 

মা বিরাজে ঘরে ঘরে 
মম! বলে আর ডাকিব না 
মায়ের চরণতলে স্থান লব 
মায়ের নাম লইতে অলস 
মায়ের এস বিচার বটে 
মায়ারে পরম কৌতুক 

মা হওয়! কি মুখের কথ! 
মুক্ত কর ম| যুক্তকেশ 

মন রে তারা বলে কেন না ডাকিলান 
যার্দ ডুবল ন] 

যাও গো জননী আানি তোরে 
যারে শমন ষ' রে ফিরে 
রলনায় কালী কালী বলে 
রসন1 কালী নাম রটরে 
শমন আমার পথ ঘুচেছে 
শন রে আছি দাড়ায় 
গামা! ম। উড়াচ্ছেন ঘুড়ি 
পময় তে থাকবে না গো মা 
সাধের ঘুমের ঘুম তাঙ্গে ন 
লামাল ভবে ডুবে তরী 
সামাল সামাল ডুব তরা 
সেকি এম়ি মেয়ের মেয়ে 
সে কি শুধু শিবের সতী 
হুর ফিরে মাতিয়া 

হয়েছি মা! জোর-করিয়াদী 
হৃতৎকমল-মঞ্চ দোলে 


সমর বিষয়ক সঙ্গীত 


হয! 


১৯৮ 
১৯২, 
২9২. 


গত 

এলে! চিকুর নিকর 

এলে! চিকুর ভার 

ও কার রমণী সমরে নাঠিছে 


গংখাা 
১৬ 


৫১ 
৩৭ 
১৪০ 
৭) 
২২৭ 
৫9 
১৫ 
১৩ 


সা 


১9১ 
২০১ 
২১ 

৩৬ 


সংধ্য। 
১৮ 
১৮৯ 
১০7 


গীত 


ওকে ইদীষরনিনি বানি 
ওকেরে মনোযোহিমী 


কামিনী ধাম্িনী বরণে রণে | 


কুলবাল! উল 

কে যোছিনী তালে শশী 
কে হর-ঘদি বিজয়ে 

চিন্বণ কালযপ হু্নী 

চল ঢল জলদবরদী 

ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে ফে আমে 
নব শীল নীরদ তত্ুরুচি 
নলিনী নবীনা মগোমোচ্ছিনী 
বামা ও কে এলোকেশে 


| 8) 


সখ্য! 
১৯৪ 
১৮৪ 
১৮৩ 
২০৯ 
*্১২ 
২০৬ 
২০৪ 
১৯৬ 
১৮৬ 
১১০ 
২১৩ 


১১৩ 


গীত 


মরিওরমপীকি রগ করে 

মা কত নাচ গে! রূপে 
মোছিনী আশ! বানা 

শর পাতিলে 

শ্রম! বাম কে 

ছম] বাম] গুপধান। 
ট্রাম! যা! কে বিরাজে ভবে 
মঙাপিধ শবে আরোহিণী 
মমর করেও কে রমণী 

মমর করে কারকািনী 
হগ্চারে মংগ্রামে ও কে বিরাছে 
ছেরকাররমণীনাচেরে 


মংখ্যা 
১৯৭ 
১৮৭ 
২০০ 
২০৭ 
২০৩ 
২১০ 
১৯৯ 
২০১ 
২0৫ 
২১১ 
১৯৫ 
১৮৫ 


০0৮৮৮ সপ, পা রর ররর প্ঞ্তহরারররজ, মম সস্তার এ+__স._... সপ্তাহ 


বিদ্যাস্ন্দর 


রাঁমপ্রনাদ ঘেন কবিরগ্জন বিরচিত 


বিদ্যাস্থন্দর 





রামপ্রসার্দ মেন কবিরঞ্জন বিরচিত 


অথ গণেশ বন্দন! 


পরম পুরুষ প্র পুনৎ পুনঃ প্রণমহ" 
পর্বতেশ-পুী-প্রিয়-ম্ুত | 

বিভূ বেদবিদান্থর বিনায়ক বিদ্র্ী 
বারণ-বদন গুণযুত | 

তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্দয় ত্জ 
আজানুলদ্বিততুজদণ্ড । 

শ্রাভরণ নানা মত * মণি হেম মরকত 
লিন্দুরে সুন্দর শুণডগণ্ড ॥ 

অদিতি-অঙগঅর-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু পৃ 
আসরে উরহ একবার । 

জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম 
যায় তার করি অধিকার । 

দেব দেব দীনবন্ধু দাসে১ দেহি দয়ালিনু 
সবিশেষ উপদেশ সার। 

শিব কর্তে তুমি যুল হও শীস্র অন্থকৃল 
আমি শিশু বঞ্চিত-সংস্কার ॥ 

রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম 
সদা যারে সদয়া অভয় । 

তত্ন্মুত রামপ্রলাদে কছে কোকন্দ-পদে 
কিঞিৎ কটাক্ষে কর দয়!॥ 


অথ সরত্বতী বন্দন! 


যত্বে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরন্বতী 
মহাবিভ! সরসিভাসনী। 

কুচভর-নমিতাজী ভুবনমোছন ভঙ্গী 
বিভারপ! ব্রক্মাগুজননী 


১ (ক)পুতে দীনে 


১ 


শ্বেতপন্ম শ্রীচরণ হংলবধূ অস্থুক্ষণ 
হৃদিমধ্ বির মা নিত্য। 

ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ গ্রজ্ঞ! পাল মাতা নিঙ্জ আজ্ঞ! 
কে বসি কু সুকবিত্ব॥ 

নানা যন্ত্র তাল মান আলাপে মোহিত জ্ঞান 
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী। 

ন বিদ্যা সঙ্লীত-পর যে গালে জ্রিপুরহর 
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥ 

লেই বস্ত্র এই গঙ্গ! নির্শল সৃতুঙ্গত। 
কপামান্জে মহাপাপ হরে। 

সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি 
সানফল কছিবেকি নরে॥ 

ব্যাস বালীকাদি-চয় মহাকবি মহ।শর 
তব কূপালেশে প্রজ্ঞাবান। 

বহু কষ্টে চিতে খেদ সঙ্কলন করি বেদ 
নানা শা করিল বিধান |, 

তব কৃপাৃষ্টি যারে জগত জ্রনিতে পারে 
ধরাতলে সেই জন ধন্য। 

তুমি গো যাারে বাম জয়া তারে কিব। কাম 
মুঢমতি সে অতি অতন্ত॥ 

তুমি বিশ্ব-অন্তর্ধযামী স্তব কিব! জানি আমি 
বেদাগমে অতুল্য মিম] । 

ীপ্রসাদে বলে মাতা মর হরুহরি ধাতা 
কোনরূপে না৷ পাইল। সীমা ॥ 


অথ লক্ষ্মী বন্দনা 


কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর । 
কমলচরণে শোতে মঞ্চুল মীর ॥ 


গুরু উরু ভমকরু-নুচারু মধ্যদেশ। নাম নিত্যা নৃত্যুতি নিখিলমাখ উরে। 
জিবজী গভীর নাতি কি কব বিশেষ বিপরীত কাজ লাজ পরিহ্রি দরে ॥ 
কান্তিমধ্যে উত তটে গুপ্ত যুযপকোক। কাদছ্িনী জিনিয়। নির্্মগ বর্ণ কালে। 
তৰ রোমাবলী কুচকুস্ত কহে লোক ॥ কলেবর কিরণ তিষিরপুহধ আলো! ॥ 
পক্ষে বাস বিস সে কি বাহুদও্ড অণু। কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডযাল। 
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তন্থু॥ লোলজিহব!। বিশালাক্ষী বদন বিশাল ॥ 
নাসা তিলফুল তাছে বিলোল বেসোর। হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান। 
পৃর্ণচন্ত্র-শোভ1 যেন পিবতি চকোর ॥ বামে অলি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥ 
জ্িনিয়! আরক্ত মুক্তাফল দস্তশোভ!1। অপরূপ শবধুগ শ্রবণধুগলে। 

বিস্বাধর গ্রতিবিত্ব মুক্ত মনোলোভ ॥ 'বিগলিত কুস্তল লোটায় ধরাতলে ॥ 

' খঞ্রন-গঞ্রন আঁ(খি অগ্রনে রঞ্লিত। বিবস্ত্রা যোগিনী ঘট! দীর্ঘ অট। মাথে। 
মলোহছর মনোহর! কিঞিত কিঞ্িত ॥ বিকট বদন নুধাপানপাজ্ হাতে ॥ 
নিন্দিয়া গিবিনি * শ্রুতি শ্রবণযুগল। [সত পীত লোছিত অপিত রূপছট!। 
দরিদ্র-দ্রবিণ আশ! সুদীর্ঘ কুগুল ॥ যুদ্ধে কুদ্ধে উর্ধমুখে গিলে রিপুঘট! ॥ 
উপযুক্ত ভূষণ তৃষিত ঠ।ই ঠাই। হত রখী সারথি তুর্জ করিবর। 
কি কব রূপের কথা ব্রিভুবনে নাই॥ ৮ শিবাকুলে স্কুল শ্মশান শঙ্কাকর ॥ 
সর্বগুণপহীন যদি ধনবান হুয়। একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল। 
তৃণতুল্য স্বরে তার কত গুপালম় ॥ অকালে প্রলয় সৃষ্টি মঞ্জিল সকল ॥ 
তব কৃপাপাক্স মাত্র ধরাতলে পুঙ্য। অখিলজননী তব চরিক্র এমন। 
সত্ব দানে বিত্ত-গুণে সে লভে সাধুজ] ॥ হেদে গে! করুণামরি এ আর কেমন ॥ 
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ। ধঙ্তা দার। স্বপ্রে তার! গ্রত্যাদেশ তারে। 
কি তার প্রহ্িক ধর্ম পুর্ব ধর্ম লোপ ॥ আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে ॥ 
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে। অন্মে জম্মে বিকায়ে'ছ পাদপদ্ধে তব। 
থাকুক আদর কেহ কথা না জিন্তাসে। কহিবার কথ! নয় বিশেষ কি কব 
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রী-পুক্র অবশ। প্রসাদে প্রসর্না হও কালী কপামই। 
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ॥ আমি তুয়। দাস-দাস-দাসীপুক্র হই ॥ 
এ সর্ব তোমার মায়া জানি গে! জননী । *.. অষ্টরসাধার জগদন্ব।-পাদপদ্ম। 
প্রসাছে প্রলরা হও অলধিনন্দিনী॥ পরম রহন্ত কথা শুন গুণসম্ম ॥ 


বলোকনে যেষেচিতে অম্মেযেষেরল। 
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্যকর যশ ॥ 


অথ কালী বন্দনা প্বকীয় হুন্দনী-পাদপদ্স হদে রাখি। 
প্রাজ্ঞ মা সদ1শিব বিঘুর্ণিত আখি ॥ 
কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরাঁ কালী নাম। মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘ্বণা! জন্মে মনে । 
জঅপিলে জঞ্জাল যায়, বায় যোগ্যধাম ॥ কি গুণে তৃপন। ছি ছি এ ছেন চরণে॥ 
কাল কর পৃথক ঠিন্তহ মনে এই। দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়। 
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড় বটে সেই॥ চির কালাস্তরে পরিপুণণ পরাজয় ॥ 
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ধ করে লও । চক্র হুর্যয এ কোন উদয় ত্রিতুবনে। 
_ ভক্তি গজ-পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও ॥ ক্রোধযুক্ত বিধুত্বদ শত্রু নিরীক্ষণে ॥ 
ভয় নাহি ভয় নাছি ভয় নাহি আর। সতী সলিঞ সতক্তি হাদয়পদ্যবৃন্ম। 
শ্রীনাথ কছিল। তত্ব বস্ত সারাৎসার ॥ নিতান্ত বিস্বৃত বিরিধ্যাদি সবরবৃন্দ ॥ 











& (ক)পু গৃধিনী 
1 (ক) পুঃ অসি * (ক) পুঃ অঙ্গ 


মছাভীত1 ধরণী দ্বস্থির নহে প্রাণ। 
চিন্তয়তি কোন রূপে পাই পরিভ্রাপ। 
ম্মেরমুখী সহচরীগণ মহা1হলাদ। 

নয়ন নিমিখ-ছীন বিগত বিষাদ ॥ 
ব্রিগুণঞ্ননী তব নিরখিয়া পদ। 
উলে করুণাসিু অঙ্গ গদ গদ॥ 
প্রলাদে প্রস্্1 হও কালী কপামই। 
আমি তয়! দাস-দাস-দাসী-পুক্র হই। 


জাগরণা রক্ত 


বিদ্যার পাত্রান্বেষণে 
মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন 


বীরুসিংহ মধামতি হাদয়ে চিন্তিত অতি 
দুহছিতার যোগ্য পতি কই। 

রূপে গুণে কুপে শীলে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে 
বিশেষত বিদ্তালাপে জই॥ 

সে জন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞ জ্জ্বন কু 
নহে কোথা স্থুপান্তরে এমন। 

যত যত ভূপ-ম্ৃত রূপেতে বটে অদ্ভুত 
বিদ্যা! নাই উপায় কেমন ॥ 

নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট 
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র !* 

শুন শুন মহাশয় এ কথ! অন্যথ! নয় 
কিন্ত কিছু কাল গৌণ মাত্র 

ভাটবাক্যে অক্টছালে নুধালিন্ধু মধ্যে ভাসে 
[শরপা করিলা তাজিঘেড়া। 

ছি'ড়িয়া গলার হার "* নানা রত দিলা আর 
খাস পোবাকের খালা যোড়া ॥ 

বিদ্বায় কিলা ভাটে পুনরপি রাঞ্পাটে 
রাকর্থে মন দিল। ভূপ। 

মিলিবে উত্তম বর ন্পুরুষ গুপধর 
মনে মনে জানিলা শ্বরূপ॥ 

মাধব তুরজ চাপে গৌপে পাক দিয়া চাপে 
পেট্যে 1 মারে প্ছাড়ে চাবুক। 


গুণবতী নাছ জানে সুন্দরের মাতা ॥ 
গুণসাগর রাঞ্।। ইহা! নাহি জানে। 


ন1 কছিল সুন্দর মাধব ভাট স্থানে ॥ (বল, ১৬) 


ক)পু সেটে 


রামগ্রসাদ 


পবন-গমনে যার পাছু পানে নাহি চায় 
গ্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥ 

্রমিল অনেক ঠাই উপযুক্ত মিলে নাই 
শেষ কাঞ্চীদেশে উপনীত । 

পাঠশালে পড়,য়া সঙ্গে ্থকবি নুন্দর রঙ্গে 
রূপ দেখি ভট্ট হরযিত ॥ 

কোন শাস্ত্রে নাহিক্রটি যেযেকহেদৃঢ় কোটি 
ক্ষণমাত্রে তাহ1!র সিঙ্ধান্ত। 

মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড় 
নিতান্ত বিস্তার এই কাস্ত।॥ 

চিন্তে চমৎকার লাগে করযোড়ে খাড়া আগে 
রায়বার পড়্যা করে স্তব। 

শিরে উঠাইয়া হাত কহিতেছে হিন্দি বাত 
গুনি সুখী ম্বন্দর নীরব ॥ 

বাবুজি কুলিস মেরা ব্ধয়ান বিচ ডের! 
নাম তে! হামার1 মাধে। ভাট। 

আরজ করে1গে পিছে ঘড়ী এক ঠেঠে নীচে 
আর তে! লাগায় তোম হাট॥ 

আয়া হে যো চড়ে ঘোড়া তস্।দয়৷ পায়া হে! বড়] 
ওলেকেন্‌ ভূল গেয়! সব। 

খেলাফ না কহে। বাবু তোম্নে যুঝে কিমা কাবু 
মেই রোই তুঝে দেখা যব। 

চিন্লিয়ে দেওকে এয় সে আপকে ম্থরত যেয়সে 
ছুপিয়ামে পয়দ1 কিয়া সোছি। 

দেখাহে। মুলুক বেত্তা ছব্রিয়েমে গাজা যেত 
তেরা মোকাবিল নাছি কোহ॥ 

বীরসিংহ নাম রাজ। আাতমে হেয়, বড়া তাজা 
শোন হোগে ওনকা জেকের। 

ওন্ক ঘরমে লেড়,কী এক তারিফ করে মে কেন্তেক 
রাত দেন সাদিক! ফেকের ॥ 

কওল এত,লা কিহেয়ও হুজিম্ত ছি দেগায়েও 
শান্্মে ওছি ওস্কা নাথ । 

তোমরা হে! এসা জান যে কহে। সো কহা মান 
তোম সকোগে তাও হছামারে সাথ ॥ 

বিরলে ভাকিয়৷ নিয়! ৃনার নুস্থির হয়া 
শুনিল1 বিশেষ আর কথা। 

বিবাহ হুইল বাই পক্ষা হৈয়া উড়ে যাই 
নিবপি রমণীমণি যখ] ॥ 

পিয়া বিস্তা নাম সুধা স্ন্নরের গেল ক্ষুধা 
রত্বাগারে করিল৷ শয়ন। 

ঘোরতর নিশি শেষ ধগি কাপী নিজ বেশ 
সবিশেষ কছেন সপন ॥ 


ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অস্ভুরক্ত 
সেও তে! আমার দাসী ৰটে। 

পরম রূপলী সেই একাস্ত জানিবে এই 
তরুণী তোমার তরে খটে॥ 

গ্রথমেতে গুপ্ত কাজ ব্যক্ত শেষে মহারাজ 
কোটালে কছিবে কাটিবারে। 

সে কিছু মানস নয় কেবল দর্শাবে ভয় 
পরিচয় লইবার তরে ॥ 

সন্ধান করিবে পুন কারণ ইহার শুন 
প্রাতে চল বীরলিংছ-দেশ। 

একাকী যাইব! তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাৰ আমি 
কাচ না তাবিও রে ক্লেশ॥ 

দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন 
স্বস্থানে প্রস্থান কৈল। শিবা । 

শ্ীকবিরঞ্জনে কষ রঞ্জনী প্রতাত। হয় 
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধার দিবা ॥ 


স্বন্দরের ব্দ্ধমান যাত্র। 


স্বপ্নে শৈলন্ুতা আজ্ঞ! সত্য মনে বালি । 
আম্মা হেতু যোগে যাত্রা করে গুপরাশি ॥ 
বিন্বপঞ্জ আন্রাণ লইলা গুণধাম । 
মনোবাঞু। পূর্ণ হেতু জপে ছুর্ণানাম ॥ 
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কছ্ছিব বাঁড়া কিবা। 
দক্ষিণে গো মুগ দ্বিআ বামে শবন্পিবা॥ 
ধেনু বৎ্সপ্রযুক্ত সন্দুখে বরাজণা। 

পুর্ণ কুস্ত কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা ॥ 

বুঝিল! বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ। 
গ্রাসন। পর্ববতপুক্রী প্রকৃষ্ট গ্াভাব ॥ 
এড়াইল। স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা $ 
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা ॥ 
ক্ষুধ। তৃষা নিদ্রা! নাহি চলে রাত্র দিবা। 
কি ভয় সঙ্কটে সদা সজে সঙ্গে শিবা ॥ 
পর্থশ্রমে বছ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা । 
শ্রতিপথে পিকে বিস্ভানাম রসমন্ৃধা ॥ 
বনে বনচর কত চবিয়া বেড়ান্ত। 

তৃষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায় ॥ 
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগব্তী। 
মায়ায় জিলা নদী বেগবতী অতি॥ 
ছিল ন। কাগ্ারী তরী অত্যন্ত গভীর। 
তালবৃক্ষ তুল] ভালে প্রলয়-কুস্তীর ॥ 


বিভ্ভানুত্মর 


হৃতুগ তরঙ্গ রঙ অঙ্গ কাপেডরে। 
ফাফর হুইল ফিরে যেতে চাছে ঘরে ॥ 
হেনকালে শুন অপুর্বব এক কথ।। 
অকল্মাৎ মহাযে শী উপস্থিত তথা ॥ 
বিভূতিভূবিত তনু কঠে অক্ষমাল 
তাত্রবর্ণ জট! ভার ছুই চক্ষু লাল॥ 
করোপরে ভ্রিশূপ শার্ঘ,লচর্ কক্ষে 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞিতি কটাক্ষে ॥ 
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়! ছুই পাণি। 
ধরা লোটাইয়! পড়ে চরণ ছুখানি ॥ 
যোগী জিজ্ঞাসিল। কছু সত্য সম]চার। 
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥ 
শুন্দর কছেন নিবেদন মছাঁশয়। 
কাঞ্ধীদেশ ধাম গুণলিজ্ুর তনয় ॥ 
হন্দর আমার নাম বিছ্যা-ব্যবসাই। 
বিদ্ত। অস্বেষণে বীরসিংহ-দেশ যাই ॥ 
যেখগ্ী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে। 
পথ-প্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥ 
পুনরপি কছে আমি পথ-প্রাজ্ঞ নই। 
ভরসা কেবল মানস কালী কপামই ॥ 
ধঙ্ুঅ-দলনী শ্যাম] জননী যাহার । 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥ 
কার বার যোগী বলে শুনছে বালক। 
শিবপদ ভদ্দ তিনি অগত-পালক ॥ 
আশুতোষ ছেবদেব স্ইখা মোক্ষদাতা। 
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেৰা ভয়ব্রাতা ॥ 
স্নান কর শুচি হও দণ্ড ছুই রহ। 
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ ॥ 
কোপে কাপে কঙ্গেবর কবি কতে কটু। 
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥ 
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি । 
কোন্‌ গুরু কহিছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥ 
শৈল-পুক্রী যুক্তিকত্রী জগগ্ধাত্রী কালী। 
সুতা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥ 
তোমার বাতাসে সর্ব ধ্ম নই হয়। 
এত বলি অধোমুখে মৌন্তাবে রয় ॥ 
ক্ষপেক অন্তরে কৰি ফিরে দেখে পাছে। 
ঘুচিল মারার নদী যোগী নাহি কাছে॥ 
নিল! শ্রবণে কবি দৈববাণী এই। 
মিথ্যা নহে স্বপ্রকখা সত্য লত্য সেই॥ 
ভয় নাই ভকত ভুবনে শী্র যাবা । 
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥ 


আ.নন্দ-সাগরে ভাসে কবি গুপ্রধাম। 
সেই নিশি সেইখানে করিল! বিশ্রাম | 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন 

শ্ীছুর্থা মরণ করি করিল! গমন ॥ 
কাঞ্চীপুর হইতে শহর বর্দধমান। 

ছয় মাসে আসে লোক কঠাগত প্রাণ ॥ 
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ। 
দশম দিবসে কবি করিল! প্রবেশ ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন! হও কালী রুপামই। 
আমি তুয়! দাস দাল দাসী পুক্র হই 


স্রন্দরের বর্ধমান প্রবেশ 
রাজধানী ও গড় বর্ণন 


প্রভাতে উদয়াদিতয স্বন্দর প্রফুল্লচিত 
প্রবেশিল৷ বীরসিংহদেশ 

স্বচছন? সকল লোক নাছি রোগ দ্বঃখ শোক 
নাহি কোন অধর্পের জেশ ॥ 

দিব্য পরিচ্ছদ পরে ' গান ৰাস্ক ঘরে ঘরে 
তিলেক নাহছিক তাল তঙ্গ। ৰ 

বাল বৃদ্ধ যুব] কিবা এই রসে রাক্ত্রদিবা 
রাগরজ উত্তম প্রসঙ্গ ॥ 

পরস্পর ম্থুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটু 
কদাচিত মুখে নাহি তাষা ! 

গোধনরক্ষক যারা সঙ্কীর্তন ভাষে তারা 
কে বুঝে পর্তিত কেবা চাবা॥ 

পরম পৰি রাজ্য পরস্পর পুর্ণকার্ধয 
স্থরাচাধ্য সদৃশ অনেক। 

কল্পতরু তুলা ভূপ আধিপত্য নানারূপ 
দীন নাছি সে দেশে ভনেক ॥ 

চৌদিগে চৌপাড়িময় পাঠ.চায় পড়,ুয়াচয় 

* দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী । 

কারে বাজ্রিছ্বোত বাড়ী বিদেশ ম্বদেশ ছাড়ি 
আগমন বিস্তা অভিলাবী ॥ 

দেবালয় ঠাই ঠাই অতিথির লীম। নাই 
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ । | 


 দেখিঙ্গ নৃপতি তথ৷ পান্রগণ সঙ্গে। 
পণ্ডিত বিচার করে নান কাব্য রঙ্গে॥ 
( বল, ৩৪০ ) 


রামপ্রসাদ 


বেদবেত। আগমজ্ঞ ভূত-ভবিধ্যত-প্রান্ঞ 
স্বধর্টে টনৈঠিক সমস্ত॥ 


অবাচক লঙ্গ' জক্ষ বাসন] লাধুজজ্য মোক্ষ 
তক্ষণ কেবল মাত্র বান্তু। 
প্রচণ্ড -প্রতাপতর . জ্যোতির্ধয় কলেবর 


ষোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু। 

প্রাচান পণ্ডিত টে ওষধে প্রয়োগ সম্ভ 
ব্যাধিযুক্ত কালেতে বিয়োগ। 

ভূপতির আস্থা আছে বাতায়াত নিত্য কাছে 
চিরবৃত্তি সখে করে ভোগ! 

দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুর 
অমরাবতীর প্রায় লাগে। * 

বাহিরে সহরখথান। আগে নেওয়াতির খানা 
ধমকে অমনি ভূত তাগে॥ 

থামে বান্ধা কত বাজী ইরাণী তরুকী তাজি 
মধ গা্ী বসেছে সভাই। 

বুকেতে ঝাম্পান চাল যুগল লোচন লাল 
গোর! গায় চিকণ কাবাই | 

তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড় 
ফাটকে আটক আটার । 

বদেশীর লয় ঝাড়া সেফাই আছয়ে খাড়। 
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥ 

আফিঙ্গে হামেশা মস্ত, হু'পিয়ার দরবস্ত 
ঘুমে আখি কুমারের চাক। 

ব্যাস্রহূল্য বন্তে আছে গোলাম দীড়ায় কাছে 
গরবেতে গোৌজে দেয় পাক ॥ 

কিব। কছে বিজিবিজি কত বুঝি নাও বুঝি 
বিষম মগজ সদা টেড়া। 

ওরে বছিন। ভূরজারি এয়সারে শ্বশুর গারি 
বাঙ্গালীরে দেখে যেন ভেড়া ॥ 

মগদী শোয়ার যারা বিষম কাটাও তারা 
মছিম1 অলীম পরাক্রম। 

তাকাইতে 1 এতটুকু ভঙ্ষে প্রাণ ধুকুধুকু 
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য সম ॥ 

ভূুরাণি মোগল ঘট। ঠাপদাড়ী মেতীকট! 
মাথার উপরে হাড়যাপাগ | $ 


* শুন ছে কুমার দেখিবে রাজার 
কেবল অমরাৰতী। 
( বল, 3৫) 
+ পাকাইতে 
£ হেঁড়ে পাগ 


পারসি আরবি কয় কতু নাহি মৃত্যুতয় 
সমরে গ্রথর যেন বাঘ। 

মোল্লা! মোকারদিষ] কাজি আখিল এন্সাফ রাজি 
ইয়ে হফীজকে কিয়্য আওয়াজ । 

কোনরূপে নছে কাচা দিন এমানত সাচা 
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ ॥ 

কোছি দেল্মে নাহি স্থজে ক]াছোগা আখের মুঝে 
কিয়া হে। বহুত বুরা কাম। 

সাছ্েব কি পানা দেও এতনাই আরম জেও 
পড়াহে। লাচার বড়া হাম ॥ 

তার আগে খোবখানা নান! রঙে পক্ষী নান! 
ময়ন! মদন! কাকাতৃয়া। 

টিয়া! তোতা ফরিয়াদী কাক্রালাচন্দনা আদ 
হিরাসন লালমন শুয়া ॥ 

পান্থাড়িয়! যত পাখা দেখিতে জুড়ায় আথি 
ভাড়ের উপরে আছে ঝুলি। 

শিবদুর্গা শিবরাম সদ রাধ!কুষ্খ নাম 
না পড়াতে পড়ে এই বুলি। 

ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমত্কার লাগে 
নীলগিরি তুল্য করিবর। 

হাজার হাজার আর ঠাঞী ঠাঞ্া কৃষ্তসার 
নীলগাও বাউট বিস্তার ॥ 

লোহার জিঞ্জির পায় চক্ষু পাকাইয়! চায় 
পীজরায় পোষ! কত শের । 

উল্লুক ভলুক মেড়া সেয়াগোস ভেস গড় 
জআজোরায়র জানোয়ার ঢের ॥ 

যাম্যে দামোদর নদ গড়ভূক্ত বাকা ন্দ 
চৌদিগে বেষ্টিত বেঁড়বাশ। 

বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্চ 
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাস॥ 

তোপধ্বনি সীম! কিৰা হুড় হুড় রান দিব! 
নিরস্তর ভূমিকম্প তথা। 

নামজাদ1 মালগুলা গায় মাথ! রাঙ্গ! ধূলা 
বিক্রমের কত কব কথা 

গাথে ভান! মারে আটী ধমকেতে মাটী কাটি 
গোড়াস্থন্ধা উপাড়ে অমনি । 

পিছে ছুটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাৎ কাল 
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥ 

ৰাহ্যুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূষে পড়ে করে খেলা 

.. সন্ধান সতাই তাল জানে । 

পরস্পর ছিন্ত্র চায় যে যারে পালোটে পায় 

হ। করিয়! এক চোট হানে ॥ 


বিভান্ন্দর 


কোটী কোটী তীরন্দাজ যেষাবিদ্ধে একান্দাজ 
রায়বাশে কেহ নে টুটা। 

ঝাঘে ও মছিষে লড়ে ধারা বয়া! রক্ত পড়ে 
কোমকে সমান যুঝে ছুট ॥ 

সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে হৃকবি স্থন্দর জমে 
কত ঠাই কত চমৎকার । 

কালিকার পুর্ণ দৃষ্টি পুরি বিশ্বকর্্ম! ত্য 
কটিতে তুলন! নাহি যার ॥ 

ধন) ধন্ত পুণ) দেশ কি কহুব সবিশেষ 
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি। 

কালীপাদপল্সমতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে 
আনন্দিত কৰি গুণরাশি ॥ 


বাজার বর্ণন। 


তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার । 
বিদেশী বেপারি বসে হাজারে হাগ্ার ॥ 
বাপিক্ি দোকান কত শত শত ঠাই। 
মণি মুক্ত! প্রবাল আদির সীমা নাই॥ 
বনাত মখ.মল পটু তূষনাই খাস।। 
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা ॥ 
মালদই নঙাটী চিকন সরবন্দ। 
আর আর কত কব আমির পছন্দ ॥ 
বিলাতি ক্ছুত চিত বেস কিন্মতের। 
থগিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ডের॥ 
স্থুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই। 
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥ 
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। 
শমন সমান দর্প ছুই চক্ষু লাল॥ 
চৌগে।ফ। অরঙ্জাই দাড়ি খু'লয়াছে ভাল। 
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥ 
রক্তচন্দনের ফট বিরাঞ্িত ভালে। 
পূর্ববদিক প্রকাশ যেমত উবাকালে॥ 
ভথানীর বড় ভক্ত তয় নাহি মাত্র। 
যার পানে চায় তার কাপি উঠে গানে ॥ 
ছুইপাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম । 
সরদার লোক বত করিছে শেলাম ॥ 
আগে ডঙ্কা সম্তরি সস্তরি চক্্রবাণ। 
বাজে দাম! জগবঞ্প। তে ওরি বিশান ॥ 
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল। 
ধমকে চমকে তচু ধরা বায় তল॥ 


নফিব ফুকারে সদ! হাঁজারির তুর । 
সহরে সোরত পড়ে যায় বাছাছ্ছর ॥ 
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত । 
পাছে যাৰে বুঝা পড়! বাছাছুরি যত 
প্রসাদে প্রসন্ন! হও কালি কৃপামই। 
আমি তুয়া দাস দাস দালী পুক্রহই॥ 


সরোবর বর্ণন 


তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর । 
শ্কটিকে নির্মিত ঘাট পরম সুন্দর ॥ 
তীর তরু মুবর্প নিবন্ধ শাখা মূল। 
মঞ্জুল বঞ্গুলবনে মত্ত অলিকুল ॥ 
নিরমল জল শতদল বিকসিত । 
ঈষদ্‌ প'ণুর সিতাসিত রক্তপীত ॥ 

ংস হুংসীসঙ্গে সঙ্গ রজরস ক্রীড়া । 
বিয্োগীঞ্রনার চিত্তে জন্মে মহা পীড়া ॥ 
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ব্রিবধ পবন । 
তত্র মনোভব আবির্ভাব অনুক্ষণ ॥ 
ধন্ত বন্তস্থল সেই কি কছিব কথা । 
একেকালে যুর্তিমস্ত ছয় খত যখ!॥ 
অতি চিন্্র বিচিত্র শুনহ্‌ ক্রমে ক্রমে । 
ক্ষণেক নলিনীশে।ভা হত ছিমাগমে ॥ 
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তন্ষ। 
শুধাসম ছিতকারা ভান ও কশানু ॥ 
বলবস্ত বসন্ত দুরস্ত অদভূত। 
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত ॥ 
এমত রহন্ত কাম সে নিজে অনজ। 
ধৃত পুষ্পধন্ু চাক গুপচয় ভূ ॥ 
মছাপান্স লুপাক্স শ্বকীয়গণ ওই । 
তথাপিও মনোরথ জিজগত জই॥ 
অপিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু। 
গুঞজরে মঞ্জিঘ রব পরভূতবধু ॥ 
পুক্করাগ্রে পুক্কর করিতে লয় তুলি । 
নিকটে করিণী মুখে যাচে কুতৃছলি ॥ 
চক্রবাক চক্রবাকী থেলে চঞ্ুপুটে। 
খঞ্জন খঞ্জনী প্রেম তিলেক না টুটে ॥ 
ক্ষণে বিষতুল্য কর ন্থতাপিত মী । 
দৃপ্ত শিখী তদক্ষে নিঃশক্ষে রহে অহি॥ 
মুগেজে গজেজ্রে নিবসতি একঠাই। 
এমন জাতির ধর্ম শান্্রধ্যে নাই ॥ 
৩৮ 


কষ্টতাপে চাতকচাতকী উদ্ধে তাকে। 
বুঝ! যায় সটাক ফটিকজল ডাকে ।॥ 
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব। 

সাখ দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব 
ড!হুক1 ডাহুকী ডাকে তেকের কৌতুক । 
প্রম্দা মদে নাহি ত্য্ে একটুক॥ 
সার্ল সারসী নাচে দৌহে মত্তজ্ঞান। 
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান্‌॥ 

উচ্চ তরু বিকসিত ক মণ্ডুগ। 
বিরহুণী কামিশীঙনার নেত্রশুল ॥ 
গণে ক্ষণে গুরুতর গর্জে জলদ। 
খিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শরদ ॥ 
প্রসাদ কছিছে কালী-চরণকমলে। 
ঝিল বিনোদবর বকুলের তলে ॥ 


বকুলতলায় স্থন্দর দর্শনে নগরনাগরীদিগের উক্তি 


রাগিন্নী বাছার তাল যৎ্॥ ধুস্া 
কি মনোহর বধূপপুঞ্জ সখি এ, 
তুলনা কব কি বল না সই। 
[৭কটে বারেক চলনা যাই ॥ 


কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর 
বিবেচশ কর কি তরুতলে। 
শিখরা অচল এ দেখি সচল 
সপক্ক সম সকলে বলে ॥ 


বলক।মের কাপিকামঙ্গলে সুন্দরের সাহুত মালিনী 
সাক্ষাৎ হহবাএ পুর্বে সুন্দর কর্তৃক শুকপক্ষীর দৌত্যের 
বিবরণ পাওয়া যায় £-- | 


কুশর বলেন নয়! হইবে বিদায়। 
কুমারীর সমাচার ভিজ্ঞালিব কার॥ 
আপনি জান্হ তুমি কুমারীর মন। 
তবে সে তাহার পুরে করিব গমন ॥ 
সয়া বলে এই স্থলে টবসহ কুমার । 
রূপ গুণ জ্ঞান প্রান্ত! আসিব বিস্তার ॥ 
কুনার বসিম্না তথ রছে তরুমুলে। 


শুকপক্ষা বিস্তার নিকট গিয় সুন্দরের পরিচয় এইরূপ 


তাবে দেয় 3-- 
নুয়৷ বলে পুন মন দিয়] শুন 
তুধিল যে জন মোরে। 
আস্ত অস্তে রয় সুর্য্য নাম কয় 


অথ মধ্যম ধরাক্ষরে ॥ 


৯৩. 


কেছ কহে হালি 
সৌদামিনীরাশি 
আর জন কছে 
সৌদামিনী রছে 
ক রূপ-লাবণ্য 
বিধি কার জন 
কছে এক সতী 
নুন্দর এ পতি 
হদয়-মাঝারে 
নয়ন ছুয়ারে 
রূপ নছে কালে! 
দেখ সথি আলো 
কছে রাম]! আর 
এ হার কি ছার 
আশা পুরে তবে 
কোন জন কৰে 
কছে কোন আই 
পঙাইয়া যাই 
নারী কল। ফান্দে 
প্রাণ বড় কান্দে 
কেহ কছে আজি 
শেষে দিয়া! বাজী 
শাগুড়ী-শ্বণ্ডর 
শুম্ত মোর পুর 
কছে কোন নানী 
ভূলাইতে পারি 
বিধবা যেগুল। 
চক্ষে দিয়! ধূল! 
কেছ বলে চঙ্গ 
হদয়ে বিকল 
কামানলচয় 

তনু অপচয় 

তুমি মনোরথ 
আগুগিল। পথ 
পরস্পর বলে 
আইলাম জলে 
কত কুল দার। 
নিরখিছে তারা 
কে ভরে জল সে 
অতস্থু অলসে 
শ্রপ্রসাদে ভণে 
নিজ নিকেতনে 


মনে হেন বালি 
এমনি হবে। 
যেকহু সেনছে 
স্থিরত। কবে। 

এ পুরুষ খন 
গঠিঙ বটে। 

লেই ভাগাবতী 
যারে লে৷ ঘটে। 
রাখিয়ে ই্ছারে 
কুলুপ দিয়! । 
নিরখিতে আলো 
আখি মুদিয়! ॥ 
গলে পরি হার 
ফেলি গে। টেনে। 
ছেন দিন হবে 
ঘটাবে এনে ॥ 
আমি যদি পাই 
এদেশ থেকে । 
বান্ধি নানা ছান্দে 
দেন। লে! ডেকে । 
ওকে কর্যে রাজী 
না দিব ছেড়ে। 
নাছি পতি দুর 
কে দিবে তেড়ে ॥ 
হয় আজ্ঞাকারী 
এ গুণ আছে। 
বিষম ব্যাকুল! 
লবে গো! পাছে। 
দাড়ায় কি ফল 
ছেয়াছি মোর] | 
করিছে সঞ্চয় 
হবে গো ত্বরা॥ 
বুঝে নুঝে ব্রত 
না পারি যেতে । 
চরণ না৷ চলে 
আপন! খেতে ॥ 
চকোরীর পার! 
সে মুখশশী। 
ভাসায়্য। কলসে 
রছিল বসি। 
পীড়া দিয় মনে 
সকলে চলো। 


বিষ্ভান্ুন্দর 


' জাগত অনল 


ইথে নাহি বাধ! 


এ কৰি বিভই 
এসেছে ওলো। 


শুন সার কই 
বিদ্া হেতু অই 


কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দপন 


কুলের কামিনী 
কি অপরূপ রূপসী । 
নাভি সরোবর পীন পয়োধর .. 
বদন বিমল শশী॥ া 
দশন মুকুতা মৃদুথান্তযুতা 
অমিয়! জড়িত ভাষা! । 
নুূনীল উত পল লোচন চঞ্চল 
বেসোরে ভূসিত নাস! ॥ 
কি ভূর তনিমা দিঠী সুরঙ্গিম। 
মোশগীজন মনোছরে। 
নিন্দি তপনীয় কান্তি কমনীয় 
চপল! চমকে ভরে॥ 
গর্ব পরিহরি 
হুরি বনবাসী ওই। 
অতিশয় গুরু 
নিতম্ব তুলনা কই॥ | 
কত বেনে প্রৌঢা 
নান হেতু চলে জলে। 
রূপ মনোছর 
বিশ্রাম বকুল-তলে। 
ঘন কাপে অঙ্গ 
কক্ষচ্যুত ছেমঘট। 
রূপ পানে চেয়ে ধৈর্য্য মাথা! খেকে 
ছিয়ে করে ছটফট॥ 
কেছ কছে রাম কেছ কছে কাম 
কছে আর এক সতী। 
এই মহাশসক্ব 
অমরাবতীর পতি ॥ 
নাগে! আমি কই 
পুরুষের কাল! কাছ। 
বিস্কাবতী রাধা 
এবে দৌঁছে গোরাতনু ॥ 


কুঞ্জরগামিনী 


চারু কশোদরী 
রস্তাতরু উরু 
যুবতী নবে।ঢ়া 


যুবক মুনর 


রাম কাম নয় 


কেহ কছে সই 


* আর সথী বলে হরকোপে তন্ম হৈয়!। 


সেই কাম বুলে কিব। শিবেরে চাহিয়! ॥ 
ূ (বল, ৩৭) 


মাঁলিনীর সহ সুন্দরের পরিচয় 


০ ক গু ক 


মালাকারদার। হীরা পুষ্প দিয়! ঘরে ফির! 
যেতে পথে শুনে লোকমুখে। 

তরুতলে রূপ রাশি নিরখে নিকটে আসি 
আপনা পাসরে রাম হখে। 

ভিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর ছেদে ছে পুরুষবর 
কোথ! ঘর কাহার নন্দন। 

মনুঘ্য শরীরছলে সহআক্ষ ক্ষিতিতলে 
কিবা! হবে রোহছিণী-রমণ | 

অথবা! মকরকেতু বিস্তাৰতী লাভ হেত 
আগমন কারণ বিশেষ। 

পূর্বে পোড়াইল হুর হারাইলা পঞ্চশর 
তথাপিও জয়ী সর্বদেশ। 

কিবা রূপ কি লাবণ্য জনক তোমার ধন্ঠ 
কত পুণ্য অন্মে হেন পুত্তর। 

সে তব প্রপবস্থলী ভাগ্যবতী তারে বলি 
সে ধনী সমান নাহি কুন ॥ 

হাসি কছে গুণধাম স্থন্দর আমার নাম 
গুণসিদ্ধ রাজার নন্দন। ১ 

কিন্ত বিষ্ভাব্যবসাই বিদ্তা অন্বেষণে বাই 
বিদ্যা! হেতু বিদেশে গমন ॥২ 

অধিক কছ্ছিব কিবা বিদ্যা বিদ্যা রান্সি দিবা 
মনে মনে একান্ত ভাবনা। 


মালিনীর কোন নাম বলরাষের কালিক! মঙ্গলে 
পাওয়া যায় ন]। 


ন্ন্দর বলেন মাসি কি নিবেদন। 
বারে বারে দ্রিজ্ঞাসহ কতেক বছন॥ 
নাম মোর নুন্দর ননী গুণবতী। 
বাপ মোর শ্রাগুপসাগর মছামতি ॥ 


(বল, ৪8৪) 
২ বলেন কুমার বসতি আমার 
বটে বহু দুর দেশে। 
ছাড়িয়া! বসতি লৈয়া খুঙ্গি পুথি 
এথা পড়িবার আশে ॥ 
অনেক পণ্ডিত তর্ক শান্ত্যুত 
আছয়ে এই নগরে। 
যদি বাস! পাই থাকি সেই ঠাই 


কহছিছু তোমার তরে। 
(বল। ৪৭) 


রামপ্রসাদ 


৩ পতি পুত্র্থীনা 


সেবি বিদ্যা! বিষ্ঞ! লাগি হইয়াছি দেশতযাগি 
বন্দি বি পৃরাণ কামন।॥ 

বুবিয়! বাক্যের ছল হীরাবতী খল খল 
হাসে ভাষে বটেছে বুঝেছি। 

বিদ্যায় ভকতি আছে বিদ্ভাপাত হবে পাছে 
আমি পরিচয় যে দিতেছি॥ 

হীরাবতী নাষ ধরি বাসে বঞ্চি একেশ্বরী 
পতি পুক্র কন্ত। কেহ নাই। 

উদর উপায় মুল রাজকন্যা লয় ফুল 
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাই। 

পরম রূপসী রাম! তৃষ্টা শ্তামা গুণধাম। 
বিচারে জিনিবে যেই জন। 

সেই তার হৃদয়েশ খ্যাত ইহ! সর্ব দেশ 
বিষম ধন্থকভাঙগ। পণ ॥ 

বাকি কোথ| আছে কেটা যতেক রাজার বেটা 
এসে হাসাইয়! গেল যুখ। 

আগে শুনি বড় তুর শেষে হয় দর্প চুর 
কিন্ত বুপতির নাহি মুখ ॥ 

সে ধনী পাইবে যেই বড় তাগ্যবস্ত সেই 
তুলন! তাহার কার সঙ্গে। 

সমুদ্র মগ্থনে নিধি উপর্রিল যতবিবি 
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥ 

আর শুন গুণযুত তব নামে তীন্থৃত 
কছিতে বড়ই ভয় বাসি। 

যগ্কপি ন! ত্বণ। কর থাকছ আমার ঘর 
ধর্শত তোমার আমি মাসী ॥ ৩ 

গুপরাশি কছেহাপি ভাল গো ভাল গো মাসি 
বল মালি বাড়ী কতদুর। 

মালিনী কহিছে দূর নহে বাপু ওই পুর 
এস মোর বাপের ঠাকুর ॥ 

মালিমছিলার সঙ্গে ১»লিল পরম রঙ্গে 
সেনারূপে পথ করে আলো! । 

কাঁলীপাদপন্প তলে শ্ীকবিরঞ্জনে বলে 
বাসা ত মিলিয়া গেলে! ভাল ॥ 


আমি ত কুদীন! 
নাহি মোর অগ্য জন। 

তুমি পুত্র সম ইথে নাহি কম 
বল মোর নিকেতন॥ 

বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর 
নামে হইলে মোর মাসী ॥ 

বেল, ৪১) 


৯১ 


১৭ 


ঠি 


অথ বিছ্ভার রূপ বর্ণন 


জুদগর কছেন মাসি মোর দিব্য লাগে। 
বিভ্ভার রূপের কথা কছ শুনি আগে। 
আগে! মেনে একি ঠাট ঠাটে কছেভীরা। 
বালাই ষেটের বাছ! কেনো দেও কিরা | 
সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার । 
সে পারে কছিতে কিছু শত মুখ যার 
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই। 
না কহিলে নয় তাই যাজানি তাকই 
টাচর চিকুরজাল অলধর ভিিনি। 
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গীধিনী ॥ 
ডুবিল কুরঙ-শিশু মুখেন্ছু হুধায়। 

নুগ্ু গা তত মাত্র নেজ্ে দেখা যায়॥ 
নয়নের চঞ্চলত! শিখিবার তরে। 
অগ্ভাপি থঞ্জন নিত্য কর্ম ভোগ করে। 
অমিয়াজড়িত ভাব। নাসা তিলফুল। 
বিশ্বাধর দশনে যুকুতা নহে তৃল ॥ 
পুঙ্পধন্ু- ধনু অণু কি ভূরুভঙ্গিম 

বাহ তৃল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥ 
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত গজ । 

উরে দৃষ্ট কুস্তস্থল সে নহে উরব্ষ। 
নাভিপল্ পরিহুরি মত্ত যধুপান। 

ক্রষে ক্রমে বাড়িল বারণকুস্তস্কান 
কিন্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ণ। 
যৌবন কৈশোরে ছন্ব করিল ভঞ্ন ॥ 
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি র্হহ্য। 
কেহ বলে দেব-হৃষি থাকিবে অবশ্য ॥ 
সুষম বিবেচনা তাছে বুঝিবে গ্রাবীণ। 
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥ 
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব। 
কামস্পারাবার-্পার-সার অবলম্ব ॥ 
বস্তপি অচিরপ্রভ। চিরন্থির] হয় । 

তবে বুঝি তচুশোভা হয় কিবা নয়॥ 
ষন্দ মন্দ গমনে যগ্ভপি বাকা চাঁয়। 
মনোতৰ পরাভব লইয়া পলায়। 

কোন্‌ ব1 বড়াই তার পঞ্চশর তৃণে। 
কত কোটি খর শর সে নয়নকোপণে ॥ 
পোড়াইক়। কাম নাম বটে স্মরহর। 
তাহার অসহ বাল! হানে দৃর্টিশর ॥ 
রূপবান্‌ বট বাপু গুপ কত ঘটে। 
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে ॥ 


হৃদয়ে সম্তেষ গুপরাশি কছে হাসি। 
গুণ না থাকিলে মাসি এত দুরে আসি॥ 
কালীপাদপন্সেতে যপি বন রছে। 
অবল! বিচারে জিন] বড় কর্ণ নহে ॥ 
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন | 
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন ॥ 
ক্ষপেমাত্র উপনীত মালিনী-নিলায়। 
রন্ধন ভোজন করে কৰি মহাশয় ॥ 
বিনোদ-শযণায় সথখে করিল শয়ন। 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ কছে কালীপদতলে। 
নিদ্রা তাি সন্দর উঠিল! কুতৃহলে ॥ 


অথ মালঞ্ বৃত্ত 
আদুরে উদয় রবি নিদ্রা তে্দি উঠে কবি। 
শিরলি-কমলে দশ-শতদলে 
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছৰি ॥ 
আপয়ে শ্রীদগূর্টীনান পূর্ণছেতু যনস্কাম। 
প্রাতঃন্নান করি ধৌত ধুতি পরি 


সসহল গুণধাম ॥ 
নিকটে মালঞ্চ শুফ দেখি মনে বড় ছুষ্থ। 
সে অন গমনে কুন্মম-কাঁননে 
বিকশিত হয় পুষ্প ॥ 
কাঞ্চন কম্ত,রী বক অপরাজিত] চম্পক । 


মালতী মল্লিকা কুন্দ সেফালিক। 
কেতকী বর্ণে কনক । 
ভুতি গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল। 
কিংশুক রঞ্জন কদঘ্ব মঞ্জন 
কামিনীনয়নশুল ॥ 
হুম্দর সৌরত ছুটে মন্দ মন্দ বামু ঘটে। 


নাসারস্ধে, স্রাণ স্বরে দহে প্রাণ 
চমকিয়। হীর1 উঠে ॥ 
গত গজ জ্িনি মন্দ হৃদয় পরমানন্দ। 
কোকিল কুজিত অ্রমর গুঞ্জিত 
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥ 
ভ্রমিতে কানন-মাঝ সম্মুখে যুবকরাজ । 
পুটাঞলি পাণি মুখে মৃছ বাণী 
কছে তব এই কাজ। 


রামপ্রনাণ 


সামাছ পুরুষ নছ স্বরূপে আমাকে কছ। 
পুর্ণ ব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি 
কি হেতু তৃমি ভ্রমহ॥ 
কত পুণাপুর যম ধঙ্ঠ কেব! মম সম 
গুন মহাশয় ধন্ঠ মমালয় 
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আমি আজি গাঁখি মালা তোমার বদলে 
দেখ দেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥ 
তাল বাপু বলিয়৷ আচলে বান্ধে তক্ক!। 
হাটে যায় মালিনী সংগ্রতি ঘুডে শঙ্কা ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার। 
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥ 


ৃ্‌ অতিথি শ্ীনরোতম ॥ 
গুণরাশি কছেহাসি 


একথা না ভালবাপি। 


হেদে শুন কই সাপরাধি হুই 
. তুমি গে! ধন্ত মালী ॥ স্বন্দরের মাল্য গ্রন্থন 
হীরাবতী মনে হাসে সৃধার সাগরে ভাসে। 
প্রসাদ বলে কৰি কুতৃছলে বিন! সত কিঅডূত গাথে পু্পহার। 
চলিল মালিনী-বাসে। কিবা শোভা ষনোলোভা অতি চমৎকার ॥ 
জবা বক স্চম্পক কুন্দ শেফালিক1। 
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিক! ॥ 
মালিনীর প্রম্পচয়ন ও হাটে গমন গাথে বার করবীর অশোক বিংশুক। 
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক ॥ 
সুন্দর চলিয়া গেল৷ মালিশী-নিলম্ব। পদ সঙ্গে গাথে রঙে স্থলপদ্ম ভালো । 
পরম কৌতৃকে রাম! তোলে পুষ্পচয়॥ মাঝে মাঝে গন্ধরাত্ে আরোকরে আলো 
তোলে বক চম্প্ক কন্ত,এী সেফালিকা। সমভাগ গাথে নাগা কেশর ধাতকাী। 
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ॥ সর্ববাশব গাথে বেশে কুম্থম কেতকাঁ॥ 
শতদল স্থলপদ্ম হুর্যযমণি ফুল। তুলা নাই কোন ঠাই একি অসম্ভব । 
কুন অব! কুষ্ণকেলি টগর বকুল ॥ দৃিমাত্ কাপে গাজ্জ ভ্ল্মে মনোভব ॥ 
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্বজয়া! | কছে বাঁষ মনস্কাঁম পুর্ণ কর কালী। 
অশোক অপরার্িত] নিশিগন্ধা কেয়! ॥ নৃশবালা পাবেজাপা এ গঁ!ধনী ভালা। 


সেউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ । 
কিংশুক ধাতকি ঝিটি তোলে মুচকুন্দ 0. 
তূলিল কুম্ম যত কত কব নাম। 

পাচ সাত সাঝি পুরি চলে নিজ ধাম। 
বার দিয়! বসিল বিনোদবর পাশে । 
বাঁসনা বলিতে নারে ফিক ফিক্‌ হাসে ॥ 
ভাবে কৰি এমগী বয়সে দেখি পোড়া । 
ভাবে দেখি এ প্রকার হুর নাই বুড়া 
কটির কাপড় গান্টি কতবার খোলে । 
ভূুজপাশ উদাস গ1 ভাঙ্গে হাই তোলে॥ 
হেসে হেসে আরে! এসে ঘনায় নিকটে । 
কিজানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥ 
কামাতুর! হইলে চৈতন্ত থাকে কার। 
বিশেষত নীচ জাতি নীচ ব্যবহার ॥ 

ভয়ে অতি হীরাব্তী প্রতি কছে হাপি। 
গোটাকত টাকা নিয় হাটে যাও মাসি 
প্রথমপতির প্রিষ্ব! পুজা ইচ্ছ৷ আছে। 
এতে। বলি বারে! টাক1 ফেলে দিল কাছে ॥ 


কবির মাল্য-সংক্রান্ত পরিচয় লিখন 


যত্তনে লইয়া! কৰি ফুল্প সরসিজ। 
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ ॥ 
গুপসিস্কু মহারাজা গুণের গরিম। | 
গ্রবল প্রতাপ ধীর কি কব মহিমা ॥ 
নির্মল দুষশ দশ দিগ করে আলো! । 
সেই অভিমানে চন্ত্র অস্তরেতে কালো ॥ 
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি। 
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি ॥ 

ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে। 
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে ॥ 
হ্রী পাইয়। হাস পুনঃ হদে এন্মে তয়। 
ভাস্কর ভাগ্করে করে গ্রদোষ সময়॥ 
রত্বাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র। 
নৃপ-রত্বাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র 
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অধিকন্ত দোষ তাঁছে অপেয় সে নীর। 
ক্ষণজন্ম। ক্ষিতিপতি নির্দোষ শরীর 
কণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কছে। 
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নছে॥ 
বিস্তারিত বার্। কি বদনে যায় কছা।। 
্ষমাগুণে সম! নছে ১ বিনি সর্বসহ! ॥ 
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীগুণধাম ২। 
শহরীর কিন্কর লুন্দর কবি নাম॥ 
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোবার। 
প্রমত্ত ইন্জিয়গণ সকল আমার ॥ 

কর্ণ কে গ্রথমে অঙ্গিল মম নখ । 

চক্ষু কহে দর্শন কর্তব্য বিধুযুখ ॥ 

কাতর রসনা কছে চিরদিন ক্ষুধা । 
বাসন! বড়ই বিধুব্দলের নুধ! ॥ 

নাস কছে পদ্মিনী সে তদঙ্গনুত্রাণ। 
প্রাগ্তমাত্র যাবদীয় ছুঃখ-পরিজ্র।ণ ॥ 
বিকলে লকলে সাক্ষী করে কে বাহু। 
তম্থ ছেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা! বু ॥ 
মন কহে মিথ্য! নহে সত্য কছি আমি। 
ভোমর! পশ্চাদে রহ হই অগ্রগামী ॥ 
দেহরাজোযে রাজা সেই কমলিনী গুন। 
রছিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন ॥ 
নপুংসক মন তবু নখে করে ক্রীড়া। 
পাণিলী ব্যবস। যার তার চিত্তে ব্রীড়া । 
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্ত1। 
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্তা ॥ 
সাঝর ভিতরে রাখে সালাইয়া হার। 
গ্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা! আর ॥ 


মালিনীর হট পরিচয় 


হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো! ঘরে । 
কৌথাইর1 বলিল কবির বরাবরে ॥ 
হারামের ছাড় মাগী কথ! কহে ঠাটে। 
মাটী থেয়ে বাপু আজি গিয়াছিসু হাটে ॥ 
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা 
টক্কারিয়। হাতে নিতে মুখ করে বাকা ॥ 
ছাট! ছিল গরশাল ছট]1 ছিল মেকী। 
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি ॥ 


১ নন (ব-স) 
২ কাকঞ্ধীপুত্রধাম (বং-স) 


বাটাবাদে পাইলাষ আড়কাট নয়। 
কিনিতে বণিক দ্রব্য থোকে গেল ছয়॥ 
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাক থাকে। 
মুখে মুখে লও লেখ! দিতেছি তোমাকে ॥ 
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কৰ আর কি। 
ছ-টাকায় লইলাম ভুই সের হি ॥ 

এক টাক] সবেমাজ্ে রছে অবশেষ। 
কিনিলাম তাছে বি, উপযুক্ত মেষ ॥ 
উপছ্থার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। 
হাতকর্্জা লইলাম তেলিনার ঠাই ॥ 

তাও বুঝি হতে পারে দিক! ছয় সাত॥ 
থুজ.রার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত ॥ 
স্নান করি থাইদাই লেখ! দিব শেষে।' 
উচকৃক সময় এত মনে নাহি আসে ॥ 
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। 
প্রত্যয় না কর বল গঙাজল ছুই। 

টাকা লিক কোন্‌ বস্ত কত কাল খাব। 
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব ॥ 
পূর্বজম্ম-পাপে এত পরিক্তাপ পাই। 
ুকুলে এমন নাই ভার মুখ চাই।॥ 

বিধি গুপনিধি মিলাইল তোমা হেন। 
চোরবাদ ছবে মোর ন! মরিস কেন। 

এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা। 
কে পারে ভূলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা 
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীর]। 
কাক দিয়! চাকি ভূক্তে গান্ম করে ফিরা॥ 


" ্ন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর। 


চাতুরা করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর। 
কৰি বলে মরি পাহয়াছ বড় ছুঃখ। 
মানে যাও মাথা খাও গুখায়েছে মুখ ॥ 
হীর| বলে আরে বাছ! ন্নানে বাৰ কি। 
না জানিকি করে মোরেনপতির ঝি॥ 
বিষাদ ভাবিয়! হীরা করে লয় সাঝি। 
প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষ। কর আজি ॥ 


পুষ্প লইয়৷ মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন 


মনে বড় তর নাজানি কি হয় 
গগনে উঠ্যাছে বেল! । 
বীরলিংহ-সৃতা আছে কোপযুত। 


কছ্ছিবে করিল হেলা ॥ 


যা করেন শিব! আর চার। কিব 
ন। গেলে এড়ান নাই। 

দাড়াইল এই ত্বরা করি সেই 
চলিল বিভ্তার ঠাই॥ 

দাড়াইল আগে সতী কহে রাগে 
হেদে বা কোথায় ছিলা। 

সকল যোগান করি সমাধান 
কি তাগ্য যে দেখা দিলা ॥ 

ভূলিল! সে কাল এবে ঠাকুরাল 
গরবে উলসে গ!। 

কানে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে 
ঠাছরে ন। পড়ে পা॥ 


তোরে বৃথ! কই নিজে ভাল নই 
এ পাপচক্ষেরঙলাজ। 
নতুব! ইহার জানি প্রতিকার 


যেমন তোমার কাজ ॥ 

ভূমে লাকি রাখি ছল ছল আঁখি 
রুতাঞগ্জলি হীরা কহে। 

কষ্ট নবগ্রাহ বচন নিগ্রহ 
বিগ্রহ আমার দছে॥ 

ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ 
এত কি উচিত তব। 

বটি নিজ দাসী চিন্তে এই বাসি 
ক্ষমহ বাড়া কি কৰ॥ 

এতেক বলির়। চলিল কান্দিয়া 
হীরা ফিরে যায় ঘরে। 

কালীপদতলে ভ্ীপ্রসাদ বলে 
কতরাছি মা নিজ কিহ্বরে। 


মাঁল। দৃষ্টে বিদ্ার উৎকণ্ঠীবস্থ! 


স্নান করি বিধুষুখী হৃদয়ে পরম মুখী 
পুজে ইষ্টদেবতা শারদ । 

চিকন গাথনি ফুল অতিশয় চিস্তাকুল 
অনিনিথে নিরথে প্রমদ] ॥ 

“দেখিয়! পুষ্পের হার পূজা করে কেবা কার 
ধ্যান জ্ঞান ভ্বুই গেল দুরে । 

কাছে ডাকি ম্থলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণ! 
অব্যাজে যুগল আখি ঝুরে ॥ 

মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই 
দরশন পাইৰ কিরূপে। 


রামপ্রসাদ 


১৪ 


তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে দ্িউ যায় 
সখী প্রতি কছে চুপেচুপে॥ 

হেদে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই 
ফিরা আমি পায় ধরি তার। 

যঙ্দি ক্ষমা করে রোব এতে (কিছু নাছি দোষ 
শুনি গো সকল সমাচার ॥ 

কারে ঘরে দিল! ঠাই বুঝি বা তেমন নাই 
বিস্তাধর ধরণীমগ্লে। 

বিরহিনী দেখি আম! প্রসন্না হইল শ্বাম। 
বিধু মিলাইল1 করতে ॥ 

সখা কয় ধৈর্য হও আজ্িকার দিন রও 
প্রভাতে পাইবা দেখ! হীর1। 

এতই কেন উন্মত্ত মিঙ্গিবে সকল তত্ব 
জিজ্ঞাসা করিও দিয়! কিরা ॥ 

বিষ্যা বলে বল বটে এখনি প্রষাদ ঘটে 
আজি সে বাচিলে হৈবে কালি। 

হের কণ্ঠাগত প্রাণ বাট কর পরিজ্রাণ 
সব শেষে যত দেও গালি॥ 

বুঝি হারা পুন তারা কহে সারা হও পা। 
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে। 

রানী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা 
নিবেদন করি তার কাছে॥ 

ভয় দর্শাহ্য্ব। নানা জনে জনে করে মান! 
কেশেষ্টে শান্তাইয়া রাখে। 

শ্ীকবিরঞ্জন বলে অলনিধি উ্থলিলে 
বালির বন্ধন কোথ। থাকে ॥ 


মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় 


যথোচিত মনোতঙ্গ সুঃখানলে দহে অঙ্গ 
হীরাবতী ভবনে চলিল। 

ন্ুকবি সুম্মরবরে পাছু দিয়া ঢোকে খরে 
অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥ 

কুহরে কোকিলকুল ফুটে বনে নানা ফুল 
তুলি গাখে মনোহর মালা । 

হৃপতিনন্দিনী যথা লঘুগতি চলে তথা 
বলে লও নৃপতির বাল! ॥ 

রাখি হার পরিহার করে করে ধরি তার 
বঙ্গে বিদ্া বচন মধুর । 

কন্ত। গ্ররতি কর কোপ বুড়ি নও বুদ্ধি লোপ 
মমত। সকল গেল দূর ॥ 


৯৬ 


আস্ভোপান্ত এই ধারা ক্রোধে হুই জ্ঞানহার! 
ক্ষণেক সে ভাব নাঞি থাকে। ৃ 

অন্ককে ডরান পিত। ততোধিক মাত ভীতা 
জান না গে! তুমি কি আমাকে ॥ 

সহ মাথার কির! ওগো! হীর1 চাও ফির্যা 
বুক চির্যা হদে থুই তোরে। 

যেকছি সেকথা মান পুরুষরতন আন 
দুঃখে পরিক্রাণ কর মোরে ॥ 

হর! কছে করি ছল ভাল পাইলাম ফল 
বাকি বল আর কিব। আছে। 

মরি শোকে নিত্য ষোকে হ্থাসে লোকে কহে তোকে 
বিস্ত/ বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥ 

তুষি নাগ্ত। রাকণ্ছা বট ধন্য এত অন্যা- 
সনে করিয়াছ কিব। কান্ত। 


রসমই গুন কই যুবা নই বৃদ্ধ হই 
এক! রই আই মাকিলাজ॥ 
এতোকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্য। অপ্রতিষ্ঠ। 


কছ কি গুনিলা কার ঠাই। 

ক্ষমা! কর ঠাকুরাণী ভব্যত1 তোমার জানি 
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥ 

পুন রাম! কহে ভাব ছাড় হীরা পরিহাস 
তোমার চিহ্নিত আমি বটি। 

শ্রীকবিরঞ্জন কে মিথ্য। নহে দেহ দছ্ধে 
বিদ্তার ধরেছে ছটফটি ॥ 


মালিনী ও বিদ্ভার পরস্পর কথোপকথন 


একান্ত কাতর] বুঝি বিষ্ভা! বিনোদিনী । 
কছে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী | 
অন্মে জন্মে নান! পুণ্যপুঞ্ত তব ছিল। 
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥ 
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেন রূপ । 
গুণসিন্ধু-নত গুপসিল্ুর স্বরূপ॥ 
কাধচীনাষে দেশ ধাম আুধাময় ছা । 
কৃন্দর সুন্দর লাষ পন্যনথন্দরান্ত ॥ 
বদনে বিরাজ বাণী বিদ্বান বিপুল। 
পঞ্চবন্ত, পদ্মবোনি প্রায় সমতুল ॥ 
দৃরবিমাজ মম দেছ দছে দিবানিশি । 
বৃদ্ধার বাসন! হয় বাচে কি রূপসী ॥ 
অপরূপ কখ! এই কে শুনেছে কৰে। 
ফুটিল সালঞ্চ শুষ্ক যার অগ্ুতবে ॥ 


যথ1] কবি গুণরাশি 
হীর] কহে শুন শুন 


জনে করে বহু বত্ব 


চিত্তে বিবেচনা কর 


বিভা! বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ। 
মানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ । & 
এ ছুঃখ সাগরে হীরা তুমি এক তরী। 
ছের দীতে করি কুট! ছুট] পায়ে ধরি॥ 
ইছ। বলি ছি'ড়িয়! দিলেন গলছার। 
হীরা কছে ঘটকের পাছে পুরস্কার ॥ + 
ধন্ত। দারা স্বপ্নে তারা প্রতটাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত টৈমুখ আমারে ॥ 
অন্মে জম্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। 
কছিবার কথা নছে বিশেষ কি কব॥ 
শ্রীকৰিরগ্রন বলে কালা কপামই। 
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুক্র হই। 


মালিনীর হুন্দর-নিকটে বিদ্যার বার্তা কথন 


ছার দিলা নৃপস্মৃতা হীরাবতী হ্থাশ্যযুত। 


হৃ্টমতি শীঘ্রগতি চলে। 

আসি হাসি কছে বসি 
তব অন্ম ধন্ত ধরাতলে ॥ 

যে করেছি নিবেদন 
তাঁর সাক্ষ। হাতে হাতে এই। 

কোন রূপে মিলে রত্ব 
রত্ুতনে যত্ব করে সেই ॥ 


সে ধশী রতন ৰটে যতনে পুরুষ ঘটে 


তার ইচ্ছা তুমি হও -কান্ত। 
ভাগ্য কি ইহার পর 
শিব শিব] সদয় নিতান্ত ॥ 


তব প্র পাবামাজে শ্ছরিল সর্বগান্ত্র 


চেতনা-রহিত পড়ে মহী। 


সখী ডাকে পরিজ্রা্ি রাম করে আই ডাছি 


মরমে দংশিল কাম-অহছি॥ 


ক্ষপেকে ক্ষণেকে জ্ঞান কছে দছেমোর প্রাণ 


পরিক্রাণ কর মোরে সই। 


বিদ্ধ বলে মাপিনী কহিল তোর তরে। 
অবস্ত দেখিব আমি তব ভাগিনারে ॥ 
সরোবর গান আমি করিব যখন। 
কেমন ভাগিনা তোর দেখিৰ তখন ॥ 
(বলরাম, ৬৪ পু) 


1 শুনি তার বানী বৃপতিনন্দিনী 


দ্বিলেন গলার ছার। 
(ৰলরান, ৬৩ পৃঃ) 


বিলদ্ব বিছ্িত নয় নাজানিকি পরেহুয় 
ফিরাও ফিরাও হীরা কই। 

আধারে কছিল মন্দ চিন্তে বড় নিরানন্দ 
প্রভাতে গেলাম ভার কাছে। 

বিনয় করিল যত এক মুখে কব কত 
তাহা কি সকল মনে আছে॥ 

দশনে লইয়। কুট ষত্বে ধরে হাত ছুটা 
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও। 

সন্ছলে সর়োবরে স্বপুরুষ গুপধরে 

| যাও যাও বারেক দেখাও ॥ 

হীরাবতী যত ভাষে নৃকি অন্দর হাসে 
চাতে পায় আকাশের হন্দু। 

কালীম্পাদপন্ম তলে শ্রীকবিরঞ্রন বলে 
তাঞ্গিণী তরাও ভবলিন্ধু ॥ 


বিদ্যাস্বন্দরের পরস্পর দর্শন 


স্থপুরুষ শ্বন্দর হ্থধীর ধীরে ধীরে। 
মিপ্লি সঙ্কেত সেই সরে'বর-তীরে ॥ 
বিচ্য। বিনোদিনী বস বাতায়ন-তলে ॥ 
বিদগৃগ বিনোদ চলে বকুলের তলে॥ « 
গুশক্ষণে উভয়ত যুখবিলোকলন। 
দৃষ্টি-*র পণম্পর জর ওর মন ॥ 
মোছিত। মহীতে পড়ে মহীপাল-বাল1। 
শান্তি নাই বিষম কুন্থম-শর-জআবলা। 
উথলে বিরহুঙিন্ধু ভাঙে শান্তি সতু। 
মণ্োোমীন ধরিল ধীবর মীনকেও॥ 


* সকল সখারে বলে সন কিবার ছলে 
আজি আমি যাব সরোবরে। 
যত সখীগণ রঙ্গে চলছ আমার সঙ্গে 
যেন করি জলের বিছারে॥ 
৫ রঃ ক ঙী 
কুমার মানের ছলে 
সরোবরে হেল উপনীতে। 
ছুহে ছু! করে দৃষ্টি যেন চন্দ্রে হৃধাবৃষ্ট 
চিত্র যেন নিরমিলে রীতে ॥ 
দ্ী বটি ১৪ গু 
দুই ঘাটে থাকি ছ্ুইজন। 
অন্ত ছলে কথ! কহে কেহ নাছ্ছি লখয়ে 
অন্ত ছলে অন্ত বিবরণ ॥ 
৮০: 


(বলরাম, ৬৮) 


রাম্প্রসাঘ উপ 


কলেবর কম্পিন্ত কদলী যেন ঝড়ে। 
বিস্তার বাসন! জলে ঝাপ দিয়া পড়ে ॥ 
সতী কছে কাম-অহছি দংশিল মরমে। 
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে॥ 
নিকটে দশম দশা! চেষ্টা কর সই। 
কোথা সেই সোঝা ওঝ। বন্বস্তরি সেই ॥ 
সথী কছেন্ুবদনি সাবধান হও। 

হীরা ডেকে কির! দিয়া ফিরা তত্ব লও 
সহসা এমত কার্য তুমিত অতব্যা। 
ষগ্চপি পণ্ডিত হও তথাপিও নব্য! ॥ 
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত অগতে । 
পরাস্ত নছিলে বল বগিব। কি যতে ॥ 
ভূপত্তিকে জানাও আনাও বদ্ধুগম্ব। 
পশ্চাৎ যাহাতে শপাজ কাজ ভাল নয়॥ 
বন-মত্ত-হস্তী-মন ছুষ্টাচারী বড়। 
ক্ষমাগ্ুশক্ষেপে কর কুন্তে দড় দড় ॥ 
রসমই কনে সই প্রতিজ্ঞা তাবত। 
স্মরশরে ভেদ তম্থ নছেক যাবত ॥ 
ক্ষমান্ুণ খোয়া গেল অনঙ্গ অলসে। 
মনমত্ত-বারণ বারণ হবে কিপে॥ 
কান্ত-তচ্ছ একান্ত একান্ত মোর বটে। 
আর ইচ্ছা]! নাই সই স্বামী ছেন ঘটে॥ 
সুন্দর ন্ূপ রূপ ভূপন্ুত কই। 

যত্বরত্ব মিলাইল কালী কপামই॥ 
দেবীপুত্র দীপ্তিমান মহাজন এই । 
এজনে যে কহে মুর্খ মহামৃর্থ সেই ॥ 
সুন্দর লইয়! কিছু শুন বিবরণ। 

রূপস বূপসী-রূপ করে নিগীক্ষণ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ কহে ঘনায়েছে দিন। 
মিলিবে ম্বন্দর বর সকলে গ্রবীণ॥ 


ন।ন ব্যপদেশে লরোবরে বিদ্যানুন্মরের সাক্ষাৎ হয়, 
সেই সরোবরে কমল বনে খঞ্জনকে দেখিয়া! বিস্ত! নুন্দরকে 
উদ্দেশ করিয়া] বলেন__ 

শুনহ খঞ্জন তুমি বড়ই চত্তুর। 
উড়িয়া! যাইবে তুমি মোর নিঅপুর । 
তোমারে রাখিব আঙ্ি করিয়া যতন। 
মোরপুরে থাকিলে বাড়িব তোর মান॥ 
বিদ্যা এই কথা ঝপিয়া আপনার বিরহ প্রকাশ করিলে )-" 
এমত সময়ে বসে কমলে ভ্রমরী। 
দেখিয়। কুমার কিছু বলেন চাতুরা॥ 


9৮ 


বিস্তান্ছন্দর 


সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সহীপ্রতি উক্তি 


হুন্দর হন্দয বর এই বটে আলি। 

দড় দড় কি কব কু কিস্তীনে আলি 
স্থবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ-কমলজ । 
কিরূপকি রূপ করি কৈল কমলজ। 

তন্থ তচ্গু চিন্তায় কেমনেজ্বাল৷ সই। 
ভীবন জীবন মধ্যে ত্যক্জি মেনে সই॥ 
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত। 

কালী কালি দিল! মনে না নিল একান্ত ॥ 
বারণ বারণ-মন কাচ না মানে। 

ক্ষপ] ক্ষপারদিবা ছোটে কি করিবে মানে ॥ 
সর্ব সর্বাকাল পর্জ পীড়। এই ধার]। 
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা ছুনয়নে ধারা। 
তার! তারাপতি যদি মিলাইলা করে। 
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥ 

হর হরবধূ ছুঃখ তনয় প্রসাদে। 

বিস্ত। বিস্তা কবিবরে করছ প্রসাদে॥ 


বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ 


কি রূপসী অঙ্গে বসি অজ খসি পড়ে। 
প্রাণ দছে কত সনে নাছি রে বড়ে। 
মধ্যে ক্ষীণ কুচ পীণ শশহীন শশী। 
আন্তবর হান্তোদর বিদ্বাধর রাশি ॥ 
নাসাতৃল তিজফুল চিন্তাকুল চী+ | 
বাক্যহ্ৃষ্টি সৃধাবৃষ্টি লোলদৃ্ি বিষ॥ 
দস্তাবলী শিশু অলি কুন্দকলি মাঝে। 
তুর অনু কামধন্তু ছেমতত্থু সাজে ॥ 
নীলগিরি গুকপুরি তচ্ুপরি ভূ । 
মঞ্জুরব মনোভব মহোৎসব রঙ 
'দপন্থৃত মোহুযুত এ অভভুত দেখি। 
কছে রাম অন্গুপাম গুপণধাম একি ॥ 


পপ এ এ ্ 


গুন মধুকরী আমি বলি তোর তরে। 
বলিব তোমারে কিছু বিরহ কাতরে।॥ 
সকল বান্ধব ছাড়ি ফিরি একাকিনী। 
তোর কুচে আলিজন করিয়া বাছনি॥ 
আজি মনোরথ মোর পুরিৰ নিশ্চয়। 
গুন ষধুকরি তোর যাইব নিলয়॥ 
(বলরাম, ৭২) 





বিদ্ভা কর্তৃক ভগবতীর স্তব 


বিদ্ত! রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি 
কায়মনোবাক্যে করে স্ভব। 

তুমি নিত্যা পরাৎপর! জন্মজরা মৃত্যুহর 
তুমি ব্রহ্মা! বিষু তুমি তব ॥ 

তুমি জল তুমি স্থল ধর্দাধর্ম ফলাফল 
তুমি সন্ধ্যা দিব! বিভাবরী। 

তুমি কুলাচল সিল্ধু তুমি বি তুমি ইন্ছু 
অন্ত বরহ্গাণ্ড ভাণ্ডোদগী॥ ; 

তুমি শান্তি পু্টি সুধা তুমি ুজ্জা তুমি মেধা 
মহামায়া করালরূপিণী। | 

শক্তিনূপা সর্ববতৃতে বিহরলি শৈলন্ুতে 
কুগুলিনী চক্রবিতেদিনী॥ 

ব্রিগুণ! সচ্চিদানন্দ রূপিণী লিখনকন্দ 
সুলশুক্মা ধরণী-ধারিণী। 

অপর্ণা অভয়! উম! ভবানী তৈরবী ভীমা 
সষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়-কারিণী ॥ 

কৃপা কর ক্পামই কেহ নাহি তোম! বই 
শঙ্করী কিন্করী তবভাকে। 

নৃন্দর সুন্দর তচ্থু অভিন্ন কুনুমধন্ধু 
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥ 

একান্ত কাতর! বিস্ত! তৃষ্ট1। মহাবিস্তা আয! 
পড়িল! প্রসাদ জবাফুল। 

শ্রবণে গুনিল এই তোমার হদেশ সেই 

| আজি নিশি সকল গ্রতুল ॥ 

পুলকিত! পঞ্চজিনী হালি কহে মৃছুবাণী 
কর সখী উচিত যেকাজ। 

ভাগ্যের নাছিক লেখা নিশিযষোগে হবে দেখা 
তেটিবে নুনর যুবরাজ ॥ 

বিভ্ভার মনের কথা বুঝি সথাচয় তথ 
কৌহুকে করয়ে চারুবেশ। 

কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে 
দুর কর নিঅ সুত রেশ। 


বিদ্যার বাসর সঙ্জ। 


হৃন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্ধ্যা। 
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥ 
স্থুই ছুই তাকিয়া খাটের ছ্ুইপাশে। 
রূপবতী বিভ্ভাবতী মনে বনে হাসে ॥ 


বড় এক গিরদ! শিয়রে সমী রাখে। 
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ভাকে ॥ 
ডোৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি। 
তৃঙ্লারে পৃরিত রাখে স্ুবাসিত বারি ॥ 
তক্ষ দ্রব্য নানাজাতি মণ্ড মনোহুর1। 
সরভাজ! নিখতি বাতাস রসকর! ॥ 
অপুর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দাঁনা। 
ফুল চিনি লুচি দবি হুদ্ধ ক্ষীর ছান!॥ 
সাজাইল বাটাতে বপুর্র সাচি বিড়া। 
ক্ষণে যুবক জন! নখে করে ক্রীড়া ॥ 
কৌটা তর! ছক চুণ কপ্পুরের সঙ্গ । 
এলাইচ আয়ফল অইঝ্সি লবজ ॥ 
কালাগুরু মুগমদ কুদ্কুম কম্ত,রী। 

সুগন্ধ চন্বনগন্ধে আমোদিত পুরি ॥ 
মল্লিক! মালতি মাল! ম্বর্ণের পাত্রে। 
যুবক যুবতী দেহ দছে্রাণ মাত্রে॥ 
প্রসাদে প্রফুল্পা ৬ হও কালী কপামই। 
গ্মামি তুয়া দাসদাল দাসীপুক্র হই ॥ 


কবির ভগবতী স্ব 


হেথ। কবিবর হৃন্দর সুন্দর 
নিরথি নৃপজারূপ। 

ভাবে গদগদ নাহি চলে পদ 
শর হানে ঘর ভূপ॥ 

কহ উপদেশ কিরূপে প্রবেশ 
হব বিভ্ভাবতী বাসে। 

দুরস্ত প্রহরা দিবা বিভাবরা 
জাগে তু কাপেত্রাসে॥ 

নমে। ভগবতি কিবা আনি স্বতি 
প্রধান! প্রকৃতি কালী। 

শশানবাসিনা দঙ্চজনাশিনী 
মুণ্ডমালী মা করালী। 

ব্রেলোক্যবন্দিনী ভূধরনন্দিনী 
অধিল-ব্রহ্মাগ্-মাত।। 

সকল লিদ্িদ। গিরীশ-প্রমদ। 
তুমি হরি হুর ধাতা। 


স্তব করে কবি পরিতুষ্টা৷ দেবী 


পুনরপি আজ্ঞা হয়। 


প্রসন্ন। (বংস ) 


১৬ 


তয় নাছি বচ্ছ ইহা কোন্‌ তুচ্ছ 
হ্ৃথে কর পরিণয় ॥ 

অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথ! 
হইল নুড়ঙ পথ। 

প্রসাদের বাবী ভক্তের ভবানী 
পুরাইলা মনোরথ॥ 


কবির সুড়ঙ্গ পথে গমনোদ্যোগ 


বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট | 

স্রীরূপিনী হীরাখিনী হৃদয়েতে হাই ॥ 
নিভৃতে নাগর নানা রপ করে রঙ্গে। 
চন্দনে চচ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ॥ 
কমু কলিত কাঞ্চন কঠমাল। 

মস্তকে যুকুট মপি-যুকুতা-মিশাল ॥ 
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়। | 

উথলে অমিয়া-সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া ॥ 
যামিনী বামার্দে যাত্রা জার! হেতু কবি। 
আলো! করে আন্ধারে আপন অঙ্জছবি॥ 
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবতে ভয় তাগে। 
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমত্কার লাগে॥ 

ধঙ্ত দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত টৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপম্মে তব। 
কহিবার কথা নছে বিশেষ কি কৰ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালি কপামই। 
আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুত্র হই ॥ 


বিগ্ভার উৎকণ্ঠা বস্থায় হ্বন্দরের দর্শন 


ধন্ত সে যামিনী মধু কুহছরে কোকিলবধূ 
পূর্ণ বিধু উদয় গগনে । 

মন্ত মধুকরবৃন্ ফুলে পিয়ে মকরন্দ 
মুখরিত কুস্ুমকাননে ॥ 

গগনেতে মেঘ দেখি আনন্ব-অপার শিখী 
মন্দ মন্দ মলয় সমীর। 

কৃচারু কুস্থুম আপ ্বরশরে দহ প্রাণ 
বিভ্ভা বিনোদিনী নহে স্থির ॥ 


২ 


রসমই কহে সই 
নাহি সুখ একটুকু 
এই যুক্তি করে বলি 
রূপতুলয বটে নাম 
সব-সখী-সম্বলিত 
কি্করী যোগায় বারি 
ধনবস্ত মহাকুল 
দানশীল দয়াবস্ত 
সেই বংশ সমুদ্ভূত 
অনচির দিনাস্তর 
তদজজ রামরাম 


প্রসাদ তনয় তার 


ঞ্ কুমাগী তাবেন ব্যথা 


কপট নাহিক খসে 


কছু সে মাগর কই 
তাহ! বই মনে নাহি তায়। 

মহাদঃখে ফাটে বুক 
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়। 
শরদ-পৃপিমা-শশী 
হেনকালে উপস্থিত কবি। 

মহাকবি গুপধাম 
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি ॥ 

চন্ত্রমুখী চমকিতা 
নিরখই চঞ্চল নয়নে। 

পদযুগ ধৌত করি 
বসিলা রতন-সিংহাসনে ॥ ৬ 

পূর্বাপর শুদ্ধমূল 
কতিবাস তুল্য কান্তি কই। 

শিষ্ট শান্ত গুপানস্ত 
প্রসন্্লা কালিক। কপামই ॥ 

ধীর সর্বগুণযুত 
ছিল কত কত মছাশয়। 

আন্সিলেন রামেশ্বর 
দেবীপুর সরল হদয়॥ 

মহাকবি গুণধাম 
সদ] যারে সদয়া অভয় । 

কছে পদে কালিকার 
কূপাময়ি মরি কুরু দয়া। 


বিছ্যান্থন্দরের বিচার 


কামদেব-ব্যাধ-তুল্য কুমার দুন্দর | 
ভূক ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর ॥ 


হেনকালে গেল তথা 
সুন্দর নৃপতি কুমার। 

বলিল! বিদ্যার পাশে 
দেখিত্রাস ছইলবিদ্ভার॥ (বল, ৮৪) 


বিস্তার মন্দিরে নুন্দরের প্রথম আগমনে বিস্তার সহিত 
ল্ুন্থরের রহন্তালাপ হয়) বলরামের বিদ্াহ্ুন্দর গ্রন্থে ইহ 
দুষ্ট হয় ) যথা, বিস্তার উক্তি £-- 


ছাড় ছাড় কুষধার ন ছোয় মোর অঙগ। 

ন1 ধর বসন মোর ব্রত ছেল ভঙ্গ ॥ 

এত বাক্য কুমারী বলিল যদি ছলে। 

হাসিয়। কুমার তার মন ভূবি বলে॥ ( বল, ৮৫) 


কিঞ্িৎ সন্ধানে হানে মানতজ-রজ। 
কিআর করিবে বিস্ত। বিস্তার প্রলঙগ॥ 
জ্ঞানছার1 গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে। 
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়পড় করে॥ 
চষকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতন! জন্মিল। 
সল'জ্জ্ত৷ শশিযুখী সম্ত্রমে বসিল। 
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাৰে থাকে। 
হেনকালে পর্বতশিখরে শিখী ডাকে! 
হান্তযুতা সখী গ্রতি কহে কমঙ্গিনী। 
হ্বলোচনা মুধাও কিসের রব শুনি ॥ 
ভাৰ বুঝি গুপরাশি মন্দ মন্দ হাসে । 
অমিয়! সদৃশ শ্লোক অন্তে।ততর ভাষে ॥ * 


শ্লাক £ 


গোমধ্যঘধ্যে মগগোঁধর ছে 
সহম্রগোভূষণকিস্কর!ণাং। 
নাদেন গোভৃচ্চিখবেষু মস্ত! 
নৃত্যাস্ত গোক পরশরীরভক্ষ1: ॥ 


অন্যার্থঃ 


ছে গোমধ্যঘধ্যে বাল-কুরজলোচনি। 
সহঅ্রগোতভৃষণ কিন্কর-নাদ শুনি॥ 
গেতৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব। 
গোবর-শবীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব ॥ 
সম্থা সমন্বাধিয়া কছে বুঝা নাহি ষায়। 
পুন্রপি হালি কহে ম্বিদগৃধ রায় ॥ 1 


কাল্দাস ঞিনি কৰি শুনি নিজ কানে। 

সে কথ গুহিতে চাহি নিজ বিদ্তমানে ॥ 

এমত সময়ে তথা ময়ূর ডাকিল। 

রছ রহ বাল বিদ্যা! কুমারে বলিল ॥ 

নাআানি কিভাকে ছোর শুন মন দিয়া। 

কুমার বলেন কিছু তারে ব্ণইয়া ॥ ( বল, ৮৬) 


এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্ভারে। 

বিল্ময় হইয়। বিদ্যা ভাবিল অন্তরে ॥ 

কিবা পে পরের কবি কুমার পড়িল। 

না| জানি আপনি কিবা কবিতা করিল ॥ 

পুনরপি পড়ে বন্দ এই ত বচন। 

তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ ॥ 

পুনরপি বিস্ত। সতী কুষারে জিজ্ঞাসে। 
কালীপদ শ্ীকবিশেখর হস ভাবে ॥ ( বল+৮৬), 


শ্লোক £ 


স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং 

শ্রত্বা নিনাদং পিরিগহ্বরেষু। 
তষেোহরি বিশ্বগ্রতিবিদ্বধারী 
রুয়াব কান্কে পবনাশনাশঃ ॥ 


অন্যার্থ $ 


স্বযোনিভক্ষকধ্বঞ্ত তাহাতে উৎপতি। 
তার মধ্যে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি ॥ 
তিমিরারি-বিহ্বপ্রতিবিদ্বধারী যেই। 
পবনভক্ষের ভক্ষ ঘন ডাকে সেই॥ 
চমতকার কথ! শুনি বটে গুণধাম। 
পুনরপি হে সখি নুধাও দেখি নাম 
রুতাঞ্জলি সহ্চরী কহে পুনর্ববার। 

কছ শুনি মহাশয় ৰি নাম তোমার ॥ 


শ্লাক £ 


বন্ুধা বন্থুনা লোকে বন্দতে মন্দঞাতিজম্। 
করভোক রতিপ্রাজ্ে ছ্িতীয়ে পঞ্চমেইপ্যহং ॥ 


অন্যার্থ £ 


বন্থ সেতু নুষূর্থ মান্ব গুপযুত | 

বন্দষে মন্দ যে জাতি লোতে অন্গগত॥ 
করভোরু রতিপ্রাজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম। 
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম ॥ 
এক বসত তিন কিন্তু একে তিন লাত। 
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব ॥ 
আ.দ্য অস্তে যেটা সেটা কামনা! সদাই। 
আছ্য অস্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই॥ 
চারি মধ্যে স্থববিখ্যাত বর্ণ চারি সার। 
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ নু প্রচার ॥ 
কালীকি্করের কাব্য কথা বুঝা ভার। 
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার॥ 
হেসে বলে হুরিণাক্ষী ছারিলাম আমি। 
পুরুষ সুন্দর নূধীর সত্য স্বামী ॥ 
প্রীকবিরপ্রন বলে কালীকুপামই। 
আমি তুয়া দাস-দাস দালীপুত্র হই ॥ 


বিদ্যান্ুন্দরের বিবাহ 


পরাতব মানি শ্থাথি বীরসিংছ-বাল।। 
স্বয়স্বর। কান্ত কঠে আরোপিল মাল ॥ 


১ 


শুতক্ষণে অন্তান্ঠ দর্শন কুতুছলি। 
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় ভলাহলি॥ 

পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার। 
ধার সাগরে ভাসে তচ্ছ দৌহাকার 
ক্মন্দরীরে সমপিল! ম্বন্দরের হাতে । 
সন্দর সিল্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে॥ 
এই তব দালা গুপরাশি মিথ্যা নছে। 
আড়ালে আসিয়া! অলি আড়িপাতি রছে॥ 
নানা! উপহার কৰি করিয়া ভোজন। 
কপূর তান্ুলে করে মুখের শোধন ॥ 
শীতল মরুত মলয় মন্দ বছে। 
ল্ররহানে খরশর ভর কত সহে॥ 

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয় । 

কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
লঈীতশ সময় মন্য় যন্দ বছে। 

্মর হানে খরশর ভর কত সনে 
উত্তম খটক ম্ুন্দরের গাথা কার। 
বরকর্তী। কচ্ঠাকর্তী চিত্ত দৌছাকার॥ 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। 
বিদ্ভালাপছলে বুঝি পড়াল1 বচন ॥ 
উন দিছে ঘন ঘন পিকসীমস্তিনী। 
নয়নচকোরী মুখে নাচিছে নাচনী। 
বরযাঞ্জে মলয় পবন বিধুবর। 
মধুকরনিকর হইল বাছ্ভকর॥ 
কান্তাকুচে জ্বলদগ্রি বিচারিয়! কবি। 
করপদ্ে করে হোম ম্সেছ করিহুবি॥ 
উভয়ত কুটুঘ বসন] ওষ্টাধর | 

পরস্পর ভূঞ্জে সুধা যুখেন্দু উপর ॥ 
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির। 
বিজাতীয় শব করে কাখায়ে মজীর ॥ 
নৃপুর কিছ্িনীঞালে নান! শখ হুয়। 
ছুই দলে ছুন্য যেন চন্দনসময় & 
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার। 
কামিলীর করুণা ভাটের রায়বার ॥ 
সন্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। 
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক ॥ 
দম্পতিরে তৃষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল। 
দাক্ষপ। পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রছিল ॥ 
শ্ীকবিরপ্রন বলে কালী কপামই। 
আমি তুয়া দাস-দাল দাসীপুত্র হই। 


শূঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় 


রমনীমণি নাগররাজ কবি। 
রতিনাথ-বিনিদ্দিত চারু ছবি ॥ 
ধনি-যুখ-চিবুক ধরে যতনে । 

মুখ চুম্বতি হুন্দর হষ্টমনে ॥ 

নাগরী রলিক। রসিক প্রবীণ] । 
যুবতী লময়ে হৃদয়ে কঠিন] ॥ 
কুচপদ্ন কলি করপল্প ধরে। 

তন্থু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে ॥ 
চমকি চমকি কছে কি করছে। 

নখ ঘাতন বাতিন খেদ কছে॥ 
যুবরাঞ্জ এ কাজ তোমার নছে। 
নহি ধীর এবজ্, নছে পিব ছে 
দ্রশনে জলিছে সেন! সহেনা। 

পুন তো! প্রাণ তো রছেনা রছেনা॥ 
বধু ভীবন জীবন দান কর। 
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর ॥ 
রসকাল নহে হও কাল কেন। 

দেহ মর্গীড়া ছিছি কর্ম হেন ॥ 
লাজ না! বাস কি হাসবুক ফাটে। 
কি করে পিরিতে এ রাতে ন। আটে ॥ 
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপন!। 
প্রাণবল্পভ ছুর্মভি হুল্লভন! ॥ 

কছুজে সহজে নহ যে সে ধার।। 
এছি কাজ অকাজ কুকাজ করা॥ 
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে। 
হৃদয়েশ বিশেষ কথ! শুন হে॥ 
একি সাধ কি সাধ বাধ কছ্ছি। 
তাৰ যেবূপসেনবধপকিস্তনছি॥ 
প্রভু মগ্ডকরী আমি পক্ষজিনী। 
করি-শুঙ্গার-যোগ্য বে কর্ণী॥ 
একবার প্রকার রূপে তরিলে। 
হবে না হবে না হবে না মরিলে॥ 
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে। 
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥ 
মরিছে মরিছে ধরিছে চরণে। 
রমণে এমনে জানিছে কেমনে ॥ 
রসিকঃ মুজনঃ প্রতৃছথে চতুর । 
হরি বালজনে কেন ছে ন্ির ॥ 
বলে মুহু যুহ মুখে উহু উছ। 

বথ! কোকিল কুজিত কুহু কৃহ॥ 


নয়নযুগলে সলিল গলিত। 
কনক-মুকুরে মুকুত। রচিত ॥ 
মদন-জর না! কর ছাটফটী। 
কবিরাজ কছে কবিরাজ বটা॥ 
কুচমর্দীনালিজন চুম্বন লে! | 
শুন এই আিদোবজ ভরঞ্জন লো ॥ 
যদি রোগ ম্ুসম্যক সাম্য নহে। 
রসনারস পানে কি রোগ রছে। 
শ্রষনীরে শগীর সমস্ত ভাসে। 
করি ধীর সমীর দৃধীর তাষে। 
কবিরগ্জন তোটক ছন্দ তপে। 
করুণাঞ্ুর কালি ূুনীন জনে ॥ 


শূঙ্গারে পরস্পর উক্তি 


কাতর কামিনী বদন যামিনী 
নথ মলিন হি ভেল। 

মুকতা জৈসন সোহত এসন 
সরম অল উপজেল ॥ 

সঘন রোদ্দিতি ব্দতি পতি প্রতি 
রছুত বিদগ্ধ রাজ। 

বাল ছুরবল ধরম টকসল 
নাহিক ভয় কটু লাজ। 

কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম 

হ্বরতরস দেছ ভঙ্গ। 

হাষ কশোদরা পুরুষকেশরী 
কৈসে সম তুহ সঙ্গ॥ 

কহুই করিবর কুন্মুমশরবর 
দছনে জর জর দেছ। 

রমণীমশি ধনী নব সয়োজিনী 
সব্ছ চাতুরী এছ ॥ 

কণশতি পরভূত মনহ্ধি কৃতহৃত 
উয়ল নিরমল ছন্দ। 

মধু বিভাবরী হে বর-নুন্দরী 
মলয়ানিলগতি মন্দ ॥ 


রসিক সে! বিধি বিরহ বারিধি 


তরণী দেল তোয়ে। 
কপট কছোপি বিচেড়, বয়েনি 
কাছে নিকরুণ মোয়ে॥ 


রামপ্রসাদ 
শৃঙ্গারে সধীদিগের ব্যঙ্গোক্তি 


অকার হকার বর্দে আকার সংযুক্ত । 

উন উন যুহু যুহ কেশপাশ মুক্ত ॥ 

কাতর কামিনী কান্দে কনে কণন্বরে। 
দিয় পীড়। ক্রীড়। ব্রীড়! না বাস অন্তরে ॥ 
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্যযয়। 
আধার সহিত সুধা পান তাল নয়॥ 

যে পর্যযস্ত কাননে কুম্থম থাকে কলি। 
তদবধি তাছে মধু নাহি পিয়ে অলি।॥ 
সময়ে সকল ভাল শুনছ নিশ্চিত। 

অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত ॥ 
শীতে ম্থধাসম বন্ছি গ্রীম্মেতে সে নহে। 
কসস্তে ভ্রমণ পথ্য বর্যাতে কে কছে।॥ 
হত্যা হই হউক মেনে হাল যুবরাজ । 
ক্ষীণ। আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাজ ॥ 
ভার্্যা সঙ্গে চরধ্যা ইছ! শুনি নাহি কতু। 
আর্জি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু ॥ 
আড়ে আলি হেশ্তে পড়ে এ উচ্ছার গায় । 
মলি লে। গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায়॥ 
ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি। 
বিস়্া-রান্রে বেহায়া বড় ন1 বাড়াবাড়ি ॥ 
মিথ)! কন্ঠ! অবল! অবল। বোল ছাড়। 
নামমাঝ্স বাল! দেখি ইচ্ছ। বড় গাঢ়।॥ 
যুখে মুখে ফাসফুল একি প্রেম ঈষ। 
আমরাই হইলাম ছুচক্ষের বিষ॥ 

কেছ বলে তুমি মেয়ে হানফেন্তা * বড়। 
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথ! দড় দড়॥ 
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে কেন চীল। 
গুন নাই আচট ভূমের তাজে থীল 

মর্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। 
অন্থমানি বুঝি ক্ষেতে সম্ভ ফল ফলে॥ 
সহা নছে ক্রোধে কহে আলো আপি শোন। 
হানিয়। থ।ড়ার চোট ঘহা। দিল লোন ॥ 
শিথিল অনঙ্গ রস অঙ্গ ভঙ্গ দিরা। 

হস্ত পদ পাখালিল বাছিরেতে গিয়া ॥ 
পুনরপি শষ]ায় বিহরে দৌছে রঙে। 
দেৌঁছে সমীরণ করে দৌহাকার অলে ॥ 
পরস্পর অজে রঙ্গে লেপরে চন্দন। 

হেসে হেসে উভয়ত বদন চুন॥ 


হানফেনে (বস) 


হও 


গ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাগ্রলি। 
শ্ীরামন্থলালে মাতা দেছি পদধূলি ॥ 


অথ বিপরীত শুঙ্গার 


ক্ষণেক অন্তরে কছে কৰি মহামতি । 
বিপরীত রতি দান দেহ লোযুবতা॥ 
নেক! ঢঙ্গ হয়ে রামা কহে সেইকি। 
প্রকার শুনিয়া লাছে দাতে. কাটে ॥ 
অস্বরে আনন্দ অতি সাষ দিতে নারে। 
পুরুষের কাজ প্রতু রমণী কিপারে॥ 
বিদগ্ধ বটছে গ্রভে। বিজ্ঞ নিজে হও । 
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও ॥ 
সাতারে হাপায়ো শেষে ম্োতে ঢাল গা। 
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা ॥ 
একথা ন! ভুলি আর মরমে রহিল। 
এমন সময় নহে কালেতে হইল॥ 
মিছে পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে তাষ। 
ভাবে বুঝি ভর্তা বধে ভয় নাহি বাস॥ 
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ। 
নূধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥ 
বিদ্ভা বলে পায় পড়ি সেকি এত মধু। 
গশিক!1 ত নহি প্রভু হই কুলবধূ।॥ 

কবি কে যে কহ সেকহপ্রাপপ্রিয়।। 
রক্ষ! কর বিপরীত রতি দান দিয়া ॥ 
নহিলে হে তাহ! আমি যার্দ মরি আজি। 
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাঞ্ি॥ 
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট। 
প্রবর্ত প্রকৃত কার্ষ্যে তবু নান] ঠাট॥ 
বিগলিত অঙ্ষনে সঘনে বেণী দোলে। 
যেন পুর্ণশশী পুর্ণশশী করে কোলে ॥ 
অদ্ভুত চরিআ চিত্ত মধ্যে লাগে ধন্দ। 
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ ॥ 
চকোর খঞ্জনে প্রেম-আলিজন করে। 
বিকচ কমলে চান্দে বারিবিন্ু ঝরে ॥ 
মনের বাসন! পুর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা। 

মুখে মন্দ মন্দ ছাসবাস পরেরাম! ॥ 
রূপস-রূপসী নিশি শেষে নিদ্রা যায়। 
প্রভাকর প্রকাশিত রঙ্নী পোহায় ॥ 
সুকৰি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে। 
কহিল লকল কথা বসি তার পাশে ॥ 


৪ 


ভ্ীকবিরঞ্জনে কালি হও কপামই। 
আমি ভুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই! 


পরদিন মাঁলিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন 


শুনিয়া নিশির কথা যনে মনে হাম্যুত। 
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে । 

নানা ফুলে নান! ভাতি যেন যুকুতার পাতি 
ছার গাখি লইল সত্বরে ॥ 

গেল নৃপন্থতাপাশে রাম ছাসেলাঙ্জ বাসে 
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে । 

আগুসারি যত্ব করি মালিনীর হাতে ধরি 
সমাদরে বসাইল তাকে ॥ 

হীর1 বলে রও রও কেন গে। উতলা হও 
আর্জি এত কেন ঠাকুরালি। 

হেদে বাছ! ছাড় লাজ সারাসোরা হুল্যো কাজ 
দেছ পুরস্কার ঘটকালি ॥ 


কুশল সম্থাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ 
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী। 
হবে গো ছুলাল তোর সে দিন কেমন মোর 


সে ভ।কিবে কোথা আইবুড়ী॥ 

কাছে আন্তা হান্ত। আলি শিরে তৈল দিল ঢালি 
আপনি আঁচড়ে বিস্তা কেশ। 

কত ঠাট জানে ছারা পুনরপি কছে ফিরা 
বুড়ী আমি বৃথ! কর বেশ॥ 

বিস্ত/ বলে নহু বুড়ী মাশাশ, রসের গুড়া 
মরু মাগী এত এসে তোরে। 

ছাই কথা কিকছিস পুনঃ পুনঃ লজ্জ। দিস 
পায় পড়ি ক্ষেম1। কর মোরে ॥ 

যেতে হুবে ঠাই ঠাই ভূলিয়াছি মনে নাই 
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি। 


হুইল ন্নানের কাল মিছ! করি গল্পগাল 
সকলি শুনিব কাল আমি ॥ 

বিদ্কা দিল চাগু কড়ী কলাই কুমুড়া বড়ী 
ভীরাব্তী ঘরে যায় রজে। 

কি কর শাগুড়ে বসে কহে হেসে শুন এসে 
যে কথা হইল তার সঙ্গে ॥ 

সদ| পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বানী 
বিষমুক্ত করহ মায়াপাশে। 

ভবসিন্ধু পার হেতু অতয়-চরণ সেতু 


উমা! আম! উরহছু মানসে 


বিদ্যার মানভঞ্জন 


কৰি কছে বটে মাসি পরামর্শ পাকা। 
হীর! বলে চাছি বাপু ঘটকালি টাকা ॥ 
দেখাইল সে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথ! | 
দণ্ড ছুই বসি কছে নানা রস কথা ॥ 
সান করি পুঙ্জে কবি শঙ্করঘরণী। 

যে পদপ্স্কঞ্জ ভব-সাগর-তরণী ॥ 

রন্ধন ভোঙঘন করে রাজার নন্দন । 
নিদ্রালন্তে কিছু কাল করিল শয়ন ॥ 
নিশিযোগে নিজ্াজন। বাসে গেল রঙ্গে। 
কৌতুকে রমণন্থথ রমণীর সঙে ॥ 
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর । 
লমণ করসে নিত্য রাজার সহর ॥ 
কখন পরমহুংল যতি ব্রহ্মচাস্বী। 

কখন বা টব তিলক-কভিধারী ॥ 
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে। 
পরম পুরুষ জানি ভর্তি করে তারে।॥ 
এক দিন কৈল কবি ওদান্য উদয়। 

ন। গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয় ॥ 
পতির বিরহে সতী অতি ভুঃখযুত। | 
অণগিয়া যামিলী পোহাইল নৃপন্ুতা ॥ 
পরদিন উপনীত সম্্ন্দরীর বাসে। 
কান্তমুখ হেরি যুখ যত্বে ঢাকে বাসে। 
ধরি হাত দিয় মাথে কত দিল কিরা। 
ন1 কছে বচন রামা নাহি চায় ফিরা ॥ 
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন। 
মানভঙ্গ ন। হয় বিমর্ষ বিজক্ষণ ॥ 
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে। 
কপটে নিকটে গিয়। তৃণ পিক! হাচে ॥ 
মৌনব্রত ভজ-ভয়ে না৷ কহিল জীব। 
তাড়ঙগ দোলায় বালা চিন্তা করে শিব ॥ 
অপ্রতিত যুবরাজ অধোমুখে রছে। 
মৃছ মুছ হালি পুনরপি কিছু কছে॥ 
রোদন করছ প্রিয়ে না করি নিষেধ। 
আমার হৃদয়ে সবে এই মাজ খেদ ॥ 
গলিত সাঞ্জনধার। তাছে ম'ন যুখ। 
চিরস্ঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক ॥ 
সহত্জে কলক্ধী সে তবাহা সম নছে। 
লজ্জা তয় ছুই হেতু দিবা গুপ্ডে রছে 
কদাচ না কহ কাস্তে মিথ্যাকথাগুলা। 
ছের হিম কর প্রিয়ে ও বদন তুল! ॥ 


ক্রোধে প্রিরতমে তব তবে কিবা কাছ। 
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ। 
ফির] দেহ মদপিত চুম্ব আলিজন। 

আর কেন জান। গেল চরিজ্র যেমন ॥ 
কবিবর বিনোদ টৈদগ্ধগুণে ভাষে। 
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্‌ ফিক হাসে ॥ 
আবেশে অধিক আরো! আটা! ধরে গলা । 
আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা। 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কাজি কপামই। 

আমি তুয়! দাস-দাস দাসীপুক্র হই ॥ 


বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সথীগণের নান। যুক্তি চিন্তা! 


কত কাল গৌণে বিদ্যা নবকুহ্থমিতা । 
হ্বলোচন। প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥ 
পুনবিত1 করে গুণসিদ্ধুর তনয়। 
রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয়॥ 

ছুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত। 
সহচরী বলে বড় হুইল অনর্থ॥ 

বিরলে ঝ।সয়া যুক্তি করে জনে অনে। 1 
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥ 
কেহ বলে ভাবিয়া অন্মিল মোর বাই। 
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই॥ 


৯ বলরামের বিস্যান্রন্দরে এইরূপ গল্প আছে যে, 
বৎসরাধিক বিস্যান্থন্দর গোপনে অতিবাহিত করিলে দেবা 
কালিকা আপনার পুজার প্রচার-বিষয়ে নিরাশ হুইয়! 


পড়েন, তখন দেবীর দাসী, 
বিমল বলেন কলঙ্ক মালিনি। 
গর্ভবতী হয় বদি রাজার নন্দনী॥ 
তবে সে কোটাল ধরে বৃপতি মুন্দরে। 
বিপত্তে রাখিলে পৃ! হইব সংসারে ॥ 
এতেক শুনিঞা মাত] দেবী কাত্যায়নী। 
পাতালে আছিল দৈত্য ডাক দিয়া আনি। 
পান দিয়া তার তরে দিলেন আরতি । 
বিস্তার উদরে গিয়া জন্ম শীগ্রগতি ॥ (বল, ৯৪) 
বিস্তারে সকল সথা দ্রিজ্ঞাসে কারণ। 
গর্ভের লক্ষণ তব দেখি কিকারণ॥ 
লাজ পরিহরি বিস্ত! কফিল সভারে। 
মোর দিব্য এই কথা না কছিবে কারে॥ 
হইল বিষম সখী ভাবে নিরন্তর । 
পাছে ন! সতার প্রাণ বধে নৃপবর ॥ (বল, ৯৫) 


রাষপ্রসাদ ২৫ 


কেছ বলে নিরবধি ভয়ে কাপে প্রাণ। 
ভূপতি গুনিলে কাটিবেক নাক কাণ। 
কেছু বলে অকল্মাৎ হেদে কি উতৎ্পাত। 
চেষ্টা কর কোন রূপে গর্ভ হয় পাত। 
কেছ বলে বিদ্তা মেনে কামগাতিশয় । 
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়। 

কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী। 
রাতে দিনে পড়ে থাকে ছুট! অড়াজড়ী॥ 
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা। 
ছুড়ীর হাপানে ছোঁড়া হুল তন্ধসার! ॥ 
কহিলাম কত মত ভূপতিকে বল। 
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥ 

কেহ বলে স্ত্রীবুজ্ধিতে পরমাদ ঘটে। 
কেহ খলে এই কথ! শান্ত্রসিন্ধ বটে | 
ন্লীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক। 
শ্রীবুদ্ধে মঞ্জিল লঙ্কা খ্যাত তিন চো ক! 
লয়েছি সবাই শিরে কলম্কের ডালী। 
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী॥ 
কেছু বলে এত কেন চিন্তা কর সই। 
রাণীর নিকটে গিয়া] সবিশেষ কই॥ 
ভাল মন্দ তার ঘাড়ে আরের তা কি। 
উদরে ধরেছে কেন কুলথাকী ঝি 

অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে। 
পৃথিবীট। পড়া! আছে ঠাই না মিলিবে। 
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার। 

সে গ্রভৃকে লাগে সই সবাকার ভার ॥ 
ভাল ভাল বলিয়া সথীরা উঠে ঝেড়ে । 
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥ 
রাণীর নিকটে লব সহচরী যায়। 

ভূমিষ্ঠ হুইয় তার! প্রণমিল পায় ॥ 
শ্টীকবিরঞ্জন বলে কালী কপামই। 

আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুক্র হই ॥ 


সখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট গর্ভবার্ত প্রদান 


আশীর্বাদ করিয়। জিজ্ঞাসে রাণী সতা। 
ভালতো। গে। আছে মোর বিস্ঞা গুণবতী ॥ 





বড়ই বিবম সথী নাম ৰিকটামুখী 
চলিল কছিতে গর্ভ দেখি। 


ছ্৬ 





চিরদিন দেখি নাই সে চাদবয়ান। 

বড়ই ভ্রাত্ম। আহি হৃদয় পাবাণ॥ 
তোমরাও তাল মন্দ ন1 কছ সংবাদ । 

ন! জানি ঘটিল আবি কিবা পরম ॥ 
উধ্াকালে এসেছ অবস্থয হেতু আচ্ে। 
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥ 
বিরস বদনে কেন বসি! নিকটে। 

প্রাণ করে উড়, উড়, হেরে বুঝ ফাটে । 
নিস্্রায় সুঃম্বপ্র দেখি ডানি চক্ষু নাচে ? 
বড় ভয় বুদ্ধ কালে শোক পাই পাছে। 
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণি। 

কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি ॥ 
এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দুর। 
উদর ডাগর বড় বরণ পার | 

শয়ন সতত ভূমে মৃতিক। তক্ষণ। 

মাথ! ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥ 
রাণী বলে (ক কছিলে সর্বনেশে কথ! । 
বুঝি বা খাইল বিস্ত। অভাগীর মাথ|॥ 
শ্রীরাম প্রসাদ বলে দেও সাদ তেট। 

সে বড় জোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট ॥ 


গার্ভ-দর্শনে রাণীর বিছ্টাপ্রতি ভ ৎসন 


গুনি চমৎকার রাণী উঠে। 

পাছে শোনে ভূপ চুপ বুক করেছুপদ্থপ 
কাপে কায় কালঘাম ছুটে। 

তয়ে যুখে উড়ে ধূল। পাছে রছে সখীগুল। 
উপনীত নন্দিনী নিকটে। 

যে কছিল রামাচয় একথ। অন্যথা! নয় 
গর্ভের লক্ষণ যত বটে ॥ 

পূর্ববরূপ ছারখার উদ্ধরের বড় ভার 
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী। 

শিথিল কটির বাল ঘন বছে মৃদ্ুতখাস 
আন্ত-আতা গ্রতাতের শশী ॥ 

সন্মুথে গ্রসবস্থলী উঠে বিদ্যা কৃতাগ্জলি 
প্রপমিল লাঙে নত মুখ 





গর্ভ ধরে বিভ্ভ। সতী দেখিয়া বিষম অতি 
এইসে হইয়া অশ্রমুখী। 
কাদিয়। রানীর স্থলে করযোড় হইয়া বলে 


অবধান কর পাটরানী। (ৰল, ৯৬. 


বিভানুন্গর 


কান্দে কথা কহে শুদ্ধ দেখিলাম মুখপল্স 
কব কি জন্মিল যত নুখ। 

অনাধিনী থাকি এক ছমাস বৎসরে দেখ! 
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই। 

জননী জীয়ন্ত যার এতেক খোঁয়ার তার 
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাই। 

হেদে এক কথা শোন যদি খাওয়াতিস লোন 
ভূমিষ্ঠ হুইবামাআ মোরে। 

বালাই যাইত তবে এত কখ। কেন হবে 
অন্জধোগ কে করিতো। তোরে ॥ 

চর্ধ্যা বুঝিলাম আমি মানব-রাক্ষপী তুমি 
যমের ্লোসর সেই বাপ। . 

আমার কপাল পোড়। বিধাতা নষ্টের গোড়া 
পূর্ব অন্মে ছিল কতপাপ॥ 

রানী বলে পাগীয়সি প্রাণ ছাড় নীরে পশি 
কিন্বা বিদ্যা খা লো৷ তুই বিষ। 


নছে খড়গ কর ভর এইক্ষপে মর মর 
কলক্কিনি কোন্‌ সুখে জিস॥ * 
নির্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল 


অন্মিলি আমার গর্ভে আলে! । 

এই রাজ্য ত্যজ্য করে য্ভপি ভাতার ধরে 
বেরুতিস সেও ছিল তালো৷ ॥ 

সদ। পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রকবিরঞ্জন-বাণী 
বিযুক্ত কর গে! মায়াপাশে। 

ভৰসিদ্ধু পার হেতু অভয়-চরণ সেতু 
উম! আম উরহু মানসে ॥ 


রাণী সহ বিদ্যার বাঁকৃচাতুরী 


বিদ্যা মরুলো৷ কলঙ্কিনি ঝি। 
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি। 
বাপের স্ুলালগী ছিলি তাছে তিলাঞ্জলি দিলি 
কুলে খোট! কুলটা হলি ছিছি। 
কার ঘরে নাই মেয়ে চক্ষু থেয়ে দেখ চেয়ে 
পাঁপক্ষণে তোরে উদ্রে ধরেছি ॥ 
টিয়া 
॥ উজ্জ্বল বরণ তোর গর্ভেরু লক্ষণ। 
সত্য করি কছ ঝিয়ে কিসের কারণ॥ 
শিশুকাল ছৈতে তোরে শাস্ত্র পড়াইল। 
তোমার কারণে কত বর আনাইল॥ (বল, ৯৮) 


রামপ্রসাদ ২৭ 


রল শকবিরঞ্জনে কছে। 
কত গর্ভ ছাপা নাহি রছে॥1 


প্রসাদ কছিছে দড় হেন মেয়ে আইবড় 
লাজে লোক দীতে কাটে জি। ॥ ধুয়া 


আলে! হেদে লে পাপিনি বি। 
বিদ্তা বলে দোষ বা দেখিলাক॥ 
আলে! কেমনে যিলিল শ্বামী। 
বিদ্য। বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥ 
আলো কারে কর প্রতারণ।। 

বিচ্যা। বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা॥ 
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব | 

বিদ্তা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ॥ 
আলে। উদর ডাগর তোর। * 
বিচ্য। বলে উদরী হয়েছে মোর ॥ 
আলে! স্তনে ক্ষরে কেন পয়। 
বিগ্য। বলে এ রোগে বাচা সংশয়। 
আলে! কুচাশ্র ভাগেতে কালি। 
বিদ্য। বলে প্রলেপ দিয়াছি আলি॥ 
আলো! শয়ন কেন ভূতলে। 

ব্দ্! বলে নিরন্তর দেহ জলে। 
আলো যুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্খ। 

বিদ্। বলে নিদাঘ কালের ধর্॥ 
আলো পূর্ববরূপ গেল দুর । 

বিষ্য। বলে দেখ লক্ষণ পার ॥ 
আলে! ঘন ঘন উঠে হাই। 

বিদ্তা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥ 
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি। 
বিস্ক! বলে ছি মাগি তোরে না আটি॥ 
তার! মায় বিয়ে যত ভাষে। 
আডেথাকি বসিআলিছহাসে॥ 


বিদ্যার উক্তি 


রাণীসহ বিছ্যা। ও সখীগণের পুন বাঁকৃছল 


এতক্ষণ জিয়! আছ তাই আমি চাই। 
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥ 
প্রাণনম বাসি পিতা পড়াইল তোকে। 
গালে দিলি কালি চুণ হালিবেক লোকে ॥ 
সমুচিত শাস্তি বিস্তা তুই পাবি কালি। 
উল্টা চোরে গৃহী বাস্ধে মোরে দিস্‌ গালি ॥ 
বিস্তা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও। 
চার! নাই মাগে! তুমি গুরু লোক হুও। 
গলায় অনুলি দিয়! কেন তোল কাশ। | 
আপনিই আপনার কর সর্বনাশ ॥ 

কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ। 
খুঁড়িতে কেচুন্ধ! পাছে উঠে কাল সাপ॥ 
কিব! ভাক ছাড় তুমি কিবা! হাত নাড়। 
ভাল বটে ভীয়স্ত বাছেতে পোক। পাড় । 
বারে বারে যত কমি কথা নানি মান। 
যেমন আমার রীত ম্বন্দর তা জান ॥ 
অনাথিনী প্রায় পড়ে থাকি এই ঠাই। 
পুরুষ কেমন বতু চক্ষে দেখি নাই॥ 

সবে মাত্র মেছ ভাবে দেখেছেন বাপ। 
গর্ভ গর্ভ বলে কেন পেহছ মন্ভাপ। 
স্ুঃখের উপরে হুঃখ এ বড় উৎপাত । 
কোথা বান্ধিবেক ভাগ শিরে সর্পাঘাত॥ 
রাণী বলে মর মেনে একি আর পাপ। 
তবে বুঝি এ কর্ম করেছে তোর বাপ। 
তোর একথায় গায় কাটে যেন বিছা! । 
পেটে ছেলে লড়ে চড়ে তবু বলে মিছা ॥ 


তুমি যে কছিলে লোকে যে শুনিলে 


ক্রোধে কম্পবান তনু ঘৃণিত লোচন। 
হইবে বড় পরমাদ ॥ 


সখীগণ প্রতি কছে কর্কশ বচন ।॥ 


গায়ে কু দেখ কুচে নখরেখ জাতিরক্ষা হেতু আছ বিস্তার নিকটে | 
বিষম ক্র জালে। আপনার! ঘটক হুইয়াছিল। বটে ॥ 
যেৰ! পাওুগণ্ড দেখিলে প্রচণ্ড তো! সবার দোষ নাছি কাল নছে ভালো। 


লেপিত চন্দন কালে। মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥ 
অর তৈল পূর্বের তেঞ্চ দেখ গর্ভে __ 
না জানি কেমন ব্যাধি। । তাঁরতচন্মেও আছে যেবিস্ত। এই সময়ে তাহার 
মাতার সহিত বাকচাতুরী করিয়াছিলেন, তবে রামপ্রসাদের 
(ৰল, ১০০) বিভার ছার তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই। 





৪ বিদ্ভাহুন্দর 


করযোড়ে কছে তার! কেন কর রোষ। অকল্মাৎ ব্জ্রাধাত নিকটে যেমন। 
বিবেচনা করিলে কাহারে নাহি দোব॥ সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥ 

উম্ম বধি দেখি নাই পুরুষ কেমন। আপদ পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা যেন দছে। * 
রাজরাণী বট কেন কথ! গে! এমন ॥ কোটালের কর্ম এই আর কারু নছে॥ 
বাহিরে প্রহরী থাকে ছুরস্ত কোটাল। আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ। 

্ সঞ্চার নাই একি ঠাকুরাল।॥ কাপে শুরু উরু ওঠ লোচন বিরূপ ॥ 
উচিত কছিতে কিন্ত মর্দে পাৰে গীড়া। ক্রোধে কছে তোমর! সওয়ার দশ যা'ও। 
রষণী রমণী সঙ্গে নাছি করে ক্রীড়।॥ এছি ওয়াক্ত মেরে পাশ বাঘাই ম'/াও॥ 
তগীরখজন্মকথ। শুনিয়াছি কাণে। যে হুকুম বলিয়া! সওয়ার দশ লং়। 

সে কালের মেয়ে তার! একালে না! দ্রানে। কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্টে চড়ে ॥ 
তবে কে করিল গর্ভ এত বড় রজ। দড় বড় গড় পাড়ে উড়াইয়া ঘোঁড়া। 
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপশ্রীসঙগ ॥ রজপুত যমদূত গৌপে দেয় মোড় ॥ 
আপনার মান গো আপনি যত্তে রাখি। ঘেরে কোটালের বাড়ী কছে বেহেসাব। 
লোকে বলে কাট! কাণ চুল দিয়! ঢাকি। কাহ! কোতোয়ালগিরি নেকাল সোতাৰ ॥ 
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে। বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে। 
বাড়। কিব। কঞ্ছিৰ কথায় কথ! বাড়ে ॥ সোয়ারের ঘট! দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে ॥ 
অবিচারে কর নষ্ট তার চার! কিবা। ধুতি পরি লেঙ্গা শির হুইল হাজির । 

যার রীত যেমন জানেন মাঝ শিব1॥ অমনি ঢেকায় করে বেড়ায় বাছির। 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাগুলি। পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের ভুড়া। 
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥ আকটে পাপোধ মারে ছাড় করে গুড়া ॥ 


কোটালমহিল৷ কাদে করে হায় হায়। 
এক দণ্ডে নিয়! গেল রাঙ্জার সভায় ॥ 
নিকটে নকীৰ ছিগ করিল জাছির। 
বিদ্ভার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে ভূপতির কৌটালকে নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির । 
ধরিতে অনমতি প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই। 
্ঃ আমি তুয়া দাঁসদাস দাসীপুত্র হই । 


নছে সখী নুঘুখী নিরখি নন্দিনীরে। 
অসম্বর অন্থর অন্বর পড়ে শিরে ॥ 
জ্ঞানহার। তারাকার। ধারা শত শত। 
গোধুগে গলিত ধার! তৃষ্গানিষ্টা গত ॥ ভূপতির তঙ্ভনে কোতোয়ালের (বিনয় 
বিগলিত কুস্তল অলদ-পুঞ্জ-ছট। ৷ 

নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া! বরট1| 

ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন। 

সম্ত্রমে জিজ্ঞালে শীত ধরনীভূষণ | 

বিমল কমল মুখ মান কেন কবে। 

অস্ত কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লষে॥ 
শিরে হানি পাণি রানী বলে কব কি। 


মৌনরূপে ভূপ আছে কোতোয়াল খাঁড়া! কাছে 
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া। 

কুকুরে গ্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে 
বিশেষ কহিৰ কিবা বাড়া ॥ 

ক্রোধে কাপে মীপাল কছে ওরে কোতোয়াল 
বুঝিলাম তোর নাহি দোব। 


শোন পর্ব গর্ধ খর্ব গর্ভবতী বি ॥ চটির 
কি বল কাপিক্া! উঠে মুখে উড়ে ফাকৃক1। এত যদি কুন্তীরাণী কছিল রাজারে। 
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যার ভাকৃকা॥ : মুদ্ছিত হইয়া ভূপে পড়ে নৃপবরে ॥ 


মোহ গেল নৃপতি পড়িল ভূমিতলে। 


সমূলে রুধিল যেন মাতাল মাতঙ্গ। 
চারিদিকে পান্রগণ শিরে জল ঢালে ॥ (বল, ১০৩) 


নৃষুপ্তি সহয়ে যেন দংশিল ভূঙ্গ॥ 


রামপ্রপাদ ২৯ 


যেমন যুগের ধর্ণ তেমন উচত কর্ণ 
মিছাষিছি আমি করি রোষ॥ 

কারে কব কাব্য কহ যেষাছারে সপে দেহ 
সে নাকি তাহার কাটে শির। 

করিয়। হারামখুরি পশিয়। আমার পুরা 
রাজে] চুরী নাকে দিব তির ॥* 
মনেতে আগুন জলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে 
শান্তি নহে আরে ক্রোধ বাড়ে। 
'বিষম বিষয়ে মত্ত না লও বিস্তার তত্ব 
সবংশে গাড়িৰ এক গাড়ে ॥ 1 
হবরাপানে রাগরঙে থাক বারবধূ সঙ্গে 
অবর্দে একান্ত পূর্ণ দৃ্টি। £ 
বিশ্বাসঘাপ্তকী বেটা ছেন কা করে কেট! 
এই পাপে খাবে তোর ছি 
কোতোয়াল বিদ্তমান থর খর কাপে প্রাণ 
ধীরে কছে কি করেছি আমি। 

ক্রোধ লম্বরণ কর সকলি করিতে পার 
মহারাজ আপনি তৃম্বামী ॥ 

বিষ খেতে দেন মাতা ধন লোভে বেচে পিতা 
জাতিবাদ বদি দেয় দার! । 


অবিচার রাজদও গৃহ দছে বহি চও 
কি আছে ইহার আর চারা ॥ 
কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হুয় 


দোষ দেখে একে গাড়ে পাড়। 


৬ আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন ॥ 
কোটাল দেখিয়| রাজ! অধর কাপর। 
নিজ খড়গ হাতে লৈয়া কাটিবারে ধায়। 
লুট্যা দেশ থাসি বেটা দেশের কোটাল। 
ভাল মন্দ মোর পুরে না কর বিচার ॥ 
মোর পুরে চোর আসি করয়ে প্রবেশ। 
বিচার না! কর বেটা জুট্যা খাও দেশ ॥ (বল, ১০৪) 


যস্তপি না ঘাটা থাকে প্রাণ লও মিছ! পাকে 
এ নহে বিছিত ক্রোধ ছাড়। 

আর গুন গুণধাম লইলা বিস্তার নাম 
তারে রক্ষা করি আমি সদা । 

অত্তরে বিষম ভয় রাজ্রে নাহি নিপ্রা হয় 
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদ 

সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশ বার ডাকি 
সখী কহে প্রবোধ বচন। 

হুমিয়ারে আছি ভাই আমর] কি নিদ্রা! যাই 
সৰে বিদ্ত। ঘুমে অচেতন॥ 

পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজ্ররেতে হয় বনি 
ইহাতে মন্গুঘ্য কোন ছাড়। 

তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে 
নিতান্ত এ কর্ম দেবতার ॥ 

রাজ্রা বলে সেষা হউক সাত দিন প্রাণ রউক 
ইতি মধ্যে চোর দিবে ধরে। & 


ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর 
জায়গির দিব বহু করে।॥ 

যে হুকুম এই বাত শিরে উঠাইয়! হাত 
ঘরে যায় সম্প্রতি মুসার। 

পিছে দিল মহুসিল সরিবারে এক তিল 
নারে হুলিয়ার ভুসিয়ার | 

সদ| পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী 
বিমুক্ত কর গে! মায়াপাশে। 

তবসিদ্ধু পার ছ্েতু অভয়চরণ সেতু 


উম! আমা উর গো মানসে ॥ 


চৌর্য্য সংবাঁদার্ঘথ কোটালিনীর অস্তঃপুরে 
গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন 1 
কছিল বিরূপ ভূপ ছুঃখে অঙ্গ দছে। 


1 ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে ঠিক এইরূপ বর্ণন| গ্বণা বড় ঘরে গিয়। ঘরণীকে কছে। 
কাঁরয়াছেন-_ সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও। 
জান বাচ্ছ৷ একখাদে গাড়িব হারাষআাদে এইক্ষণে রাণীর নিকটে তৃমি যাও । 
তবে সে জাঁনিৰে মোর দস্ত। * গলার কাপড় দিয়া! বলেন কোটাল। 
$ ভারতচন্ত্র রাজার মুখে এইরূপ কথা না বালয়। অপরাধ বড় মোর বটে মহীপাল। 
হীরার মুখ দিয়া বলিয়াছেন 9-- রি দশরোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর | 
লোকের ঝি বু লয়ে সদ থাক মত্বহয়ে না পারিলে সবংশে গর্দাণ মার মোর ॥ (রাম, ১০৪) 
তোর ঘরে যত সকলি অসত 1 বলরামের কালিকামঙগলে এইরূপ কোটা/লনীর 


আমি দিতে পারি কয়ে॥ অন্তঃপুরে গমনের কাছিনী নাই। 


বট 


বিভ্ভার মন্দিরে কিষ দ্রব্য গেল চোরে । 
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা যোরে ॥ 
শ্রুতমাত্র বিলম্ব লা করে একটুক। 
অমনি চলিল ব্রস্ত ভয়ে কাপে বুক॥ 
নান! উপহার জব্য সংহতি লইল। 
অবিলদ্ষে রানীর নিকটে উদ্ভরিল ॥ 

ভূমে নুটি প্রণমিল করি যোড়পাপি। 
পরম দ্ঃখিতা রাণী না কছেনবাণী॥ 
সেধার! দেখিয়। তার হদে জন্মে তয়। 
সকরুণে কোটাল-মহিল। তবু কর 

এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার। 
কপ1 করি কছুনি সত্য সমাচার॥ 

কি ভ্রব্য হইল চুরি রাজকন্তা-বাসে। 
অীয়ন্তে জীবনে ষরা কোটাল হুতাশে ॥ 
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধর! যায়। 
নতুবা! সবংশে নষ্ট হই এই দায়॥ 
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে নৃধাও। 
মিলিৰে সকল তত্ব সেইখানে যাও ॥ 

সে বড় দারুণ কথা বাড়! কৰ কি। 
অভিমানে মরমে মরিয়া! রয়েছি ॥ 

পুনঃ কছে যোড় হাতে নিশিনাখ-দার1। 
বিড়ম্বণ! কর যদি তবে নাই চারা ॥ 


.খঅবিচারে বহাপ্রাণি হত্য। বড় পাপ। 


কি করণে ঠাকুরাণি দেছ মনস্তাপ ॥ 
ভুগ্ধপোঘ্য নহি এত বুঝি কত কত। 
তালত ন! শুনি মাগো বল তুমি বত ॥ 
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন। 
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ণ হেন॥ 
রানী বলে সেই বটে কিজিজ্ঞাস আর। 
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥ 
কহিৰার কথ! একি মৃত্যু ইচ্ছ৷ হয়। 
সুনিল এখন তুমি যাও [নজালয় ॥ 
দশনে রসন। চাপে চমকিয়া উঠে। 
বাম্য-করাসুলী তুলি দিল নাসাপুটে ॥ 
আর কিছু না কিল গেল নিজ বাসে। 
কোতোয়াল শুনি বার্ত। মনে মনে ছাপে ॥ 
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কল নিশিলাখ। 
রাষ রাম বলি সই কর্ণে দিলহাত। 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই। 
আমি তুয়া দাসদাল দাসীপুত হই ॥ 


কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা 


ভূপতি কেবল অজা যে জন নুষ্টিল মজা 
এড়াইল সেই আমি চোর। ৬ 

কছিতে সরম করে কন্তার ছিনালি ধরে 
গরদান & তে চাছে যোর ॥ 

রাজলন্মী থাকে যার সুক্ম বিবেচনা তার 
লত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড । 

পূর্ব পুণ্যপূ্জ হেতু কুপান্িত বৃবকেতু 
তেই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড ॥ 

নতুবা কি কোন রূপে এ ছার অধম ভূপে 
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়। ৃ 

মনেতে জন্মেছে অন্নি সে বিদ্যা ধর্দত ভগ্মী 
কেমনে এমন কথা কয়॥ 

গ্রাষেয় সম্বন্ধে যারে ম! বলিয়া! ভাকে তারে 
সেই তাৰ করণ কর্তব্য। 

এ আমি নেষকে পালা হায় হায় একি জাল! 
রাজ। বেটা বড়ত অভব্য ॥ 

বিতৃষ্টা জননী কালী খেদমত কোতোয়ালী 
গালাগালি লতায় ছুতায়। 

নাহি গণে আগা পিছা যার যার খড়গাছা 
প্রথষেতে আমাকে গুভায়॥ 

ষারিয়! করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন 
চোরের নাগাল যদ্দি পাই। 

মনেতে সকল আছে দিয়! নৃপতির কাছে 
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥ 

হইল নুন্দর শিক্ষা মেগে খাৰ যুষ্টি-ভিক্ষা 
এমন সম্পদে কাজ নাই। 

প্রলাদদ বলিছে রও এ দায় খালাস হও 
তবে তুমি যাও অন্ত ঠাই ॥ 


কোটালিনী কর্তৃক ভদ্রেকালীর স্ততি 
ও প্রসাদ পুষ্প নাথে প্রদান 


কোটাল-কামিনী হেখ৷ পুজে তদ্রকালী। 
করপুটে কছে মাগো! একি ঠাকুরালী ॥ 





 তারতচন্ত্রে এইরূপ আছে ১-- 
পরে কৰি গেল ছু আমার কপালে স্ব 
ধরে কোটালি খেদমত 


তাল মন্দ কতু মোর প্রত নাহি জানে। 
অপরাধ করে কেছ কেছ মরে প্রাণে ॥ 
দর! কর দাসে দরামায় দাক্ষায়ণি। 
দছুজদলনি ছুর্ণে ছুর্ীতিনাশিনি ॥ 

ধব তব তব কব তীর গুণকিবা। 
আগুতোব আখ্যা এক শুন মাগো শিবা ॥ 
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে। 
কূপানাথ নামে কষ্ট নই অনায়াসে ॥ 
শৈলরাজপুজ্রি মাগে। বিশ্ববিভূদার। । 
কূপণত। অনুচিত নাম ধর তারা । 

তৰে বর্দি কাতর কিন্করে দয়া নছে। 
তোমাকে করুপাময়ী কেন লোকে কহে ॥ 
তুষ্ট! মহামায়৷ তার এ্কাস্তিক ভক্তি। 
তয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব-উত্তি ॥ 
অচিরে অবশ্বট ধর! পড়িৰেক চোর । 

সে কিন্ত মনুষ্য নহে বরপুজ মোর ; 
দেৰী-অন্থকুল ফুল পাইল প্রসাদ । 
হান্ডযুত। বিধুধুখি হৃদয়ে আহ্লাদ ॥ 

যত্বে সেই ফু দিল প্রাপনাখ-ছাতে। 
ভল্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে। 
প্রম্ার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে। 
ভু'কে উঠে হুপ বাড়ে ভৃ্ষ্কার ছাড়ে 
শ্কবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। 

আমি তুয়! দাসদাস দাঁসীপুভ্র হই ॥ 


কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্ভ। 


সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জর ঢাগ 
দো আখিয়া! লাল সোবাণ পতঙ্গ 
চড়ে গজতুজ ঘুমাও ত অঙ্গ 
সেতাৰ করি। 


যোবায়তে সাত তুবে দেওমে হাত 
কহে ষিঠী বাত পিছে হোকে আও 
কোছছি মত যাও মেরে সের খাও 


ছে! পাও পারি॥ 


দেখে এছি যাও গুছি চোর পাও 
মেনে গারি গাও কছে মুঝে তৃপ 
যে! বাত সরূপ আবি রহ চুপ 
জি এক ঘরি। 


রামপ্রগা্ ৩১ 
চলে কেন্সে ঠাট হঁকে কাট কাট 
ভরে পুর বাট খেলাওব দোছি 
জাই ধূলি তোছি পড়ে সোকীছি 


হাম চোর ধরি ॥ 


হো ফৌজ হাজার 
লোক হোয়ে লাচার 


জাপএটে বাজার 
ফুকরে দোহাই 


কছে লুট তাই হজুরমে যাই 
ক্যাকিয়া হে চুরী। 
কছি কছে আট ইসে আগ হাট 
যুড়ায়ে গা ঝাট হারাম কি ছাড় 


আতি গাঁড় ফাড় মারে। উক্ক! গাড় 
দোহাই তেরি ॥ 


কছে কবিরাম হে! পামর হাম 
তারা তেরে নাম পড় হে। লাচার 
ওহি পদ সার মুঝে কর পার 


শমদন কো! রি ॥ 


সহরে চৌর-ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্য 


চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেদাতি করে 
বিদেোশকে বেন্ধে মারে কোড়া। 

যাহার বাটাতে থাকে হটে খাড়া করে তাকে 
কোটালিয়! বিনষ্টের গোড়া ॥ 

স্তব্ধ হয় সব লোক দিকারান্তি ভাবে শোক 
উদ্পাতের সীম! কিছু নাই! 

শিষ্ট লোক বত ছিল আগে ভাগে পলাইল 
দূরাদুরে গেল ঠাই ঠাই॥ 

গাঙ্দাও সর তায কত লোক আইসে যায় 
সদ1 দেখ! পথিকের সাতে। 

ফাটকেতে রাখে বন্দি কে বুঝে তাছার ফন্দী 
সাবল তাওইয়]1 দেয় হাতে ॥ 

মাগ্যা খায় যারা যার তা সবার অরমার! 
ভয়ে কেছ সন্থরে না ঢে!কে। 

পড়) পড়া থাকে মাঠে কত বা! নদীর খাটে 
তন্ধসারা মাছি পড়ে মুখে ॥ 

নিশিতে প্রহ্ছর বাজে তার পর কেহ কাজে 
ছুই চারি দণ্ড বাদ থাকে। 

সে যেন প্রকৃত চোর হুঃখের না থাকে ওর 
সারা রান্রি হাড় ঠুক্যা রাখে ॥ * 


* ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি (ভারতচন্) 


৩ 


যে বেটার] ছেঁচ1 বৌচ। ৰড় বড় লন্বা কোচ! 
হয় কোটালের হছরকর]। 

বুকে টোক। দিয়া! কয় বসে থাক মহাশয় 
একে দিনে যাবে চোর ধরা ॥ 

হর্যযুক্ত কোতোয়াল মাথায় জড়ায় শাল 
পিঠ ঠুক্যা কহে তাই রহ। 

চোর ল্যানে সকো! বব আরডি ইলাম তব 
দেওলা ফেকের এস্ক। কছু ॥ 

হুরে নালিস রোজ রাজ! ভাবে বুঝি খোজ 
কোন রূপে পেয়েছে বাঘাই। 


নতুবা কি এত জোর হামেস! হালাম! সোর 
তথ কার কথা লাগে নাই॥ 
এথা চোরচুড়ামপি দণ্ড কমগ্ডলু-পাঁণি 


কখন ব৷ ব্রহ্মচারী-বেশ। 

অবধৌত কোন দিন আসল শার্দিলাজিন 
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥ 

কোতোয়াল করপুটে স্তব করে সন্নিকটে 
নিজ ছুঃখে বিশেষ রোদন। 

পুরীশুদ্ধ হই নষ্ট আশীর্বাদ কর কষ্ট 
দুর হউক রহুক জীবন ॥ 

হাঁসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি 
অবশ্য হবেন অনুকূল। 

বাক] মিথ্যা নহে মোর ধর! পড়িবেক চোর 
তয় নাই হের ধর ফুল।॥ 

পুলকিত নিশীশ্বর ফুল নিল পাতি কর 
পুনরপি প্রপণিপাত করে। 

কালীপাদপন্প ভাবি রচিল প্রসাদ কৰি 
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥ 


কোতোৌয়াল চর সমূহের ছদ্মবেশে চৌর অন্বেষণ 


কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঞ্চ করে নান] 
ঠাই ঠাই বসাইল মজবুত থানা & 

বিড়া উঠাইল পাচ শত হুরকর]। 

বুক ঠুক্যা কে চোর জানা গেল ধরা ॥ 
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে । . 
কতব! দানির ছলে দান সাধে মাটে॥ 

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ। 

কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ। 

কাটিতে কৌপীন মাত্র তাহাতে গিরস। 
সদা করে কেবল ভক্ষণ নাম রস॥ 


বিভান্ন্দর 


গৌড় রাজ্যে গৌঁড়াগুল। চলে যে ফে“ঠাটে। 
সে রূপে ্রময়ে কত হাটে খাটে মাটে॥ 
খাসা চীর1 বহির্ববাস রাজ! চীরা মাথে। 
চিকণ গুধড়ী গায় বাকা কোত.কা হাতে ॥ 
মুঞ্জ-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 

দুই ভাই ভজে তার! স্থৃ্টি ছাড়া ভাঁৰ ॥ 
পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ কোলে খান সাত আট। 
ভেকা লোকে ভূলাইতে ভাল জানে ঠাট॥ 
এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি। 

দুই চক্ষু লাল গাঁজ। ধুনিবার কুটী॥ 
তূগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে । 
বীরভদ্র অন্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 
সেরসে রমসিক নবশাক লোক যত। 

উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডৰত ॥ 
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ ৰাড়ী। 
ভাল মতে সেবা চাই পড়ে ভাড়াতাড়ি॥ 
গোঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। 
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥ 

নান! রস তুঞ্জায় শোয়ার দিব্য খাটে। 
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পঞ্রশেষ চাটে॥ 
বৈষ্ঝব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়। 

ছজ্সিশ আশ্রম নিয়! একজে জড়ায় ॥ 

কেমন কলির বর্ম কব আরকি। 

মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥ 

শতাবধি জনে হুয় খাস। রামানন্দী ৷ 

অঙ্গ লঙ্গোপনে তার] তাল আনে সন্ধি॥ 
পাচ হাতিয়ার বান্ধ! বিষম ছুরস্ত। 

জনেক তাহার মধ প্রাচীন মহাস্ত ॥ 
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়,। 

ধাক। মেরে ফেলে দিয়া! কেড়ে লয় গাড়, ॥ 
মার পিঠে ধুম ধাম করয়ে লহর। 

ভয় নাই লুট্য। খায় রাঞার সহর ॥ 

কেছ বা ব্ষিম বাকা জালালি ফকার। 
কাকালে কুঠার গাথা পায়েতে জিজির ॥ 
ব! হাতে লোহার খাড়, শিরে পাগ কাল!। 
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মাল1॥ 
সার বাটা যায় তার নাকে আনে দম। 
কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম ॥ 

কত অবধৌত কত যতি ব্র্ধাচারী। 
হাজারে হাতারে ফিরে নান! তেকধারী॥ 
হেকমতে কত গুল! হুইল কাঙ্জালি। 

মর! পার! পড়্যা পড়্য। থাকে গলী গলী॥ 


বামপ্রসাদ 


লোকে ভিজ্ঞাসিলে কেছ নাহি কাড়ে র।। 
ভ্বই চক্ষু থেকে থেকে করে হা ॥ 

মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে। 

চোর অস্বেষধণ করে কতমায়া ধরে ॥ 
নিদ্রা নাহ যার লোক কোটালের ভরে। 
খেতে শুতে শান্ত নাই কখনকি করে। 
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি । 
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥ 
পূর্বমত গান বাদ্চ নাহি রাগ রঙ্গ। 
মহাতয়বুক্ত পোক সদারত তঙ্গ॥ 
শ্কবিরঞ্জন কছে কালী কপামই । 

আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুক্র হই ॥ 


চৌর সন্ধানে বিছু ব্রাক্মণীর বৃত্তান্ত 


না মিলে চোরের তত্ব গেপ পঞ্চ দিন। 
তয়যুক্ত কোতোয়াল বদন লিন ॥ 

হীর। রায় নামে এক কোটালের খুড়া। 
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া & 

কছে বাপু কেন ছাপু গণ যুক্তি আছে। 
সঙ্জোপনে যাও বিদ্ধ ব্রাহ্মণীর কাছে ॥ 
তাহার অসাধ্য কর্ম ভূমগুলে নাই। 
অবশ্য চোরের তন্ব পাবে তার ঠাই ॥ 

এ কথ শুনিয়া কোতোয়াল কুতৃহছলী। 
শিরে বন্দে প্রবত্ধে পিতৃত্যপদধূলি ॥ 
চলিল বাঘাই এক! মধ্যাহ্চ সময় । 
উপনীত সেই বিহ্ব্রাহ্মণী-নিলয় | 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাপ্রলি রছে। 
টস বাপু বিছু মুহ ভেসে হেসে কছে। 
কোন্‌ ঘাটে মুখ ল্মান্জি ধুয়েছিছু যুই। 
বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই ॥ 
শাগাদর হইবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল। 
স্থবচনা পুজে কত ছিড়িয়াছি চুল। 
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে ষখন। 
মৃতু/কালে হাতে হাতে ন্বপেছে তখন ॥ 
এবে বাছা ঠাকুরালা দেশের ঠাকুর । 
আমি সেই ভাব ভাবী তৃমিসেনিন্ভুর ॥ 
কোতোয়াল কছে মাসি মিছা কথ। থো। 
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো ॥ 
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার । 
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহু নিস্তার ॥ 


৪১ 


তোম। বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর। 
পৃর্িব চরণ ছুটি যদি পাই চোর ॥ 

বিদু বলেহালি হাসি এত বড়দায়। 
আবি মাও কালি চোর মিলিবে তোমায় ॥ 
বাহু তুলি কুতুছলী নাচে নিশিনাথে। 
আকাশের চাদ যেন পায় নিজ হাতে ॥ 
কোটাল চলিয়া! গেল আপনার ঘর। 
বিছু যার বিদ্যা! বিনোর্দিনীর গোচর ॥ 
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল । 
ব্রীড়ায় ব্দনধ্ধু বপনে বাঁপিপ ॥ 
কৌতৃকে কপট কথা কহে বিছ্ হাসি; 
শুনেছি সকল তত্ব শুন গো রাশপি॥ 
চিন্তা কি গো চন্ত্রমুখি চুপ করে রও । 
কিবা লাজ কার কাঞজ তার নাম লও। 
তাঞ হাতে ওধধ খাইয়। শীঘ্র গতি । 
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি॥ 
একাস্ত চিহিত ব্টী শঙ্কা নাহি মাত্র। 
তুমি গুপবতাঁ দেখি সে কেমন পা & 
কোটালের আানিত এ বু'ঝ বিনোদিনী । 
সথীগণ প্রতি কছে বড় আগ্ত ইনি ॥ 
ইহ।র গুপের কথ! কহ নাহি বায়। 
পুরস্কার দেও সথি মনে যেখা চায় ॥ 
ইঙ্গিত পাইয়া! উঠে উষ৷ নামে আলি। 
এক গালে চুশ দিল আর গালে কালী ॥ 
ঠেসে বর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া । 
খন ঘন মুখ ঘসে মাটীতে ফেলিয়।॥ 
কেবল ব্রাঙ্গণী হেতু জীবন রহিল। 

ঢেকা মের্যে বাড়ীর বাহির করে দিল] 
হাই ফাই করে দুই চক্ষে পড়ে তল ॥ 
মনে গাবে অসতৎকশ্খে বিপশীত ফল 
শ্ীকবিরগ্রন বলে কালি কপামই। 
আমি তুয়! দাসদ।ল পাস!পুজ্র হই ॥ 


বিভুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বঃসে মাঘাইর 


হিতোপদেশ 


অর্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ড গেল চলি। 
অমনি পড়িল শেষে মরি মি বলি! 
আমলিন শরীর উঠিতে শক্তি নাই। 
কেন্দে কহে এত ছুঃখ দিপাছে গৌসাই॥ 


* কোটাল বলেন তাই 


প্রতাত হুইল নিশ। নিশানাথ আলি। 
দুয়ারে দীড়ায়ে কছে কি করগোমাপি॥ 
কৌোথায়ে কোথায়ে কহে আরে বাপুমরি। 
অতি বুছে পে!দে দড়ী তার ভোগকরি॥ 
স্বার্থ নাছি পরার্থে যে করে পরানিষ্। 
দেবত! তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট 

যে জাতীয় ছুঃখ দিল নৃপতির ঝি। 

মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আরকি 
সেট্যে ধরে আট! কিল মর্শে পাই-পীড়া। 
বন্দ্মকাঁরে পিটে যেন বড় লোছা তিড়া ॥ 
গালে গুত1 গণে গণে গেট বিশ গায় । 
শরীবরেতে সনে কত কাষ্ঠ ফেটেযায়। 
অন্থানে গন্তান গুল] শান্তি দিল বড়ি। 
্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছ। শক্তি নাই লড়ি॥ 
বিছু বাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ। 
ক্ষমাকর মাসি বল্যে ধরে ছুটা হাত ॥ 
বস্ত্র দ্বিলপ একখানি টাকা দিল ছুটা। 
বিদায় মাগিল কিন্ত লাগে ছটফটা॥ 
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপামযসী কালি। 
আজ্ঞ) তব বুখ। হয় একি ঠাকুরালি ॥ 
ফ্তপি না মিলে চোর রাজ। প্রাণ লবে। 
ছুর্গীতিনাশিনা দুর্গ নাম কেন তবে ॥ 

ছয় দ্রিন গেল কপি কালি সপ্ত দিব। 
মরণ নিকটে মাগে। বাড়। কব কিবা & 
চিন্তাধুক্ত বুক্ষতলে বলিল বাঘাই। 
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই । 
বুদ্ধির সাগর তৃমি বট মভাশয়। 

বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহার হয়॥ 
ভার্যা বাক্যে ভগবান তৃলিঙ্গ। আপনি। 
কনককুরঙ্গ পাছে গেল বঘঘুষণি। 

নল ছেন মহাএখজ বিপদে পড়িয়া । 

ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী 'ছাড়িয়। ॥ 
বর্দপুক্র বৃধিঠির হয়৷ বুদ্ধিহার!। 

পাশায় করিল! পপ আপনার দারা ॥ 

বত বুক্ধ পাও দাদ মনে নাহি ধরে। 
সবে মেলি যাই চল রাআকন্া ঘরে। 
সিন্দুরে ম্ডিত কর রাজকগ্যা-গৃহ। * 
নিতান্ত মিলিবে চোর নাছিক সন্দেহ॥ 


এই চোরতিৰে পাই 
এই বুক্তি করিতে ভুম্বায় ॥ 


বিভ্ভাঙ্থৃন্দর 


কুতৃহলে কোতোয়াল কোলে করে তাই। 
ভাল কথ! বলেছিস ভাইরে মাঘাই ॥ 
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কছে ভূপে। 
রাজা! বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে ॥ 
ধরাতলে ধন্ত সে কুমারহট্র গ্রাম । 

তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ঝ ধাম ॥ 
শ্রীমগুপ জ্বাগ্রত শৈলেশপুজী যখা। 
নিশাকালে চরিতার্থ শ্ররঞ্রন তথ ॥ 
কিঞিৎ তিঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা । 
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বন! কৈল! শিবা ॥ 
শ্রীমতী পরমেশ্ববী সর্বজোনষ্ঠ স্থৃত] ৷ 
শ্রকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা ॥ 


চৌরধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দুর লেপন 


তখান পঞ্চাশ মোণ আনিল সিন্দুর। 
পাঁচ সাত জন পেল রাজকন্যা-পুর ॥ 
কোটালে সন্দুখে দেখি চমকিত রাম1। 
সথীসঙে স্থানান্তরে গেলা গুণধাম1 ॥ 
কুটবুদ্ধি কোতোয়াল কত আনে ফন্দী। 
শিন্দুরে মণ্ডিত ৫কল না রাখিল সন্ধ॥ 
থট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ। 
সিন্দুরে মাবিয়া রাখে রত্ঘনীরাজন ॥ 
মুহর্তেকে পুনরপি হইল বাহির । 
ব্ধুব্গী সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির 
বাঁপীতটে রজ্জকে যথাস্ত বস্ত্র কাচে। 
অলক্ষিতে অন্ুচর রাখে তার কাছে॥ 
কোতোয্াল গেল জানি বিদ্য! বিধূমুখী। 
প্রবেশিল! নিজ গৃহে সঙ্গে বত সতী 
গুছ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন। 

সকলি সিন্দুর মাথা উচাটন মন 


শত পপ আস রা পাম্পি 


চল বলিকের পুর 


কিন্ত! আন সিম্দুর 
সিন্দুরে মণ্ডিত কর ঘর। 


বসনে প1ইৰ চি এই বাক্য সন্ধে তির 
চোর ধরা পড়িৰ সত্বর 
ক ডু রী 
হৈল রঙ্নী কাল ছুর্ববার কোটায়াল 


সিন্দুরে মণ্তিত কৈল ঘর। 
(বল ১০৯) 


প্্্, -্প- 


কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল। 
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় অঞ্জাল ॥ 
ছিল! হর্য ছব্ণাক্ষী হুভাশে শুকার। 

কি আছে কপালে মোর কহ! নাছি যায়। 
ভাবিতে চিস্তিতে গেল নিশি অর্ধযাম। 
ছেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম ॥ 
ভার্ধ্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে। 
যতনে লিকজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে ॥ 

কহু লা কমল্যুখি কি নিমিতে ছেন। 
পেয়েছ পরমগীড়। প্রায় বুঝ যেন ॥ 

বিদ্যা! বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথ]। 
কে কহিল তোমাকে আসিতে আনি এখা। 
কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর! 
সকল গৃছেতে ছেদে দেখনা লিন্দুর ॥ 
অকল্মাত. কান্দে প্রাণ নাচে যাম৷ আখি। 
পড়িবে 'প্রমাদ প্রভূ এই তার সাক্ষী ॥ 
ছেসে কহে কবি হি এজঅছ্ে ভাবনা । 
কোন চিন্তা নাছি শুন কুরঙ্গনয়না ॥ 

সহশ্র বৎসর যদি আমে শিশানাথ। 

তথ!চ কদাচ তার নাহি হব হাত ॥ 

রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিল রঞ্জণী। 
উধাকালে উঠে গেলা কর্খিশিকোমশি ॥ 
বসনে সিন্দুধ মাথ। দেখি কবিবর। 

হীর। প্রতি কছে মাসি এক কর্থ কর॥ 
শিশিযোগে বন্ত্রধানা দিও ধোপা-বাড়ী। 
সংগোপনে কাচে যেন ভন! দিব কড়ী॥ 
এত বপিস্বীয় কর্খে চলিলা সুন্দর! 
সন্ধ্যাকালে যায় হারা রঙকের ঘর ॥ 

চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া। 
খুপ্ডে একখানি বন্ধ দিবে হেকাচিয় ॥ 
অঠ্য ঠ.ই যে পাও বিগুণ দিব আমি। 
প্রকাশ ন। হয় যেন খুদ্ধিযান তুমি ॥ 

শাল তাপ বলিয়া রক দিল সায়। 

ছেলে হেসে হীরাবতা হাত নেড়েবাযর়॥ 
ধন দারা স্বপ্লে তার প্র্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত মুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে খকায়েছি পাদপস্সে তব। 
কহিবার কথা নয় বশেষাক কব॥ 
শ্ীকবিএঞজন কছে কালি কপামই। 

অ|মি তুয়! দাসদাস দাস পুত্র হই ॥ 


৩৫ 


সিন্দুরচিহন বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি 


এবং স্বন্দরের স্ড়ঙ্গ পথে পলায়ন 


প্রভাতে রত্মক গেল সরোবর-তীর। 
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাছির॥ 
কেটালের অন্গচর আছিল নিকটে। 
কিন্দু:রর চি/হৃ বুঝে চোরের এ বটে॥ 
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকনাড়া ॥ 
তখনি কাপড় দিয়ে বান্ধে পিঠমোড়া ॥ 
ঢেকাইয়! নিল যথ! (কোতোয়াল আছে। 
সিন্দুপের চিভুঠ বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে॥ 
কোপে কোতোয়াল কহে মুখেলাগে থুবী। 
কাহা চোর সেতাৰ বাতাওগে বেধুবী॥ 
কোই কছে সাছেবজ্ি ছে! এক সাত। 
হুকীকত বুঝ। যাগ! কহুনে দেও বাত 
করপুটে সংঘুখে রক কহে বাণী। 

কার বস্ত্র তাল মন্দ আমি তো নাআানি। 
কালি রাস মোর বাড়ী এসেছিল হীর!। 
বস্ত্র দিয় বিশুর দিলেক মাথা কিরা॥ 
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাই। 
লুকাঁয়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই 
ইহ! বই আমি নাহি জানি মচাশয়। 
অবিচারে ০ কৰ উপযুক্ত নয় ॥ 

বাত এস্কা এহি হার চল ওস্ক1 পাশ। 
বেতকসির বেচার কে। দেওজী খালাপ॥ 
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধয়া দিল চির]। 
যাও শস্রকিআাশি পলায় পাছে হীরা ॥ 
ক।ল্াম্তক যম যেন করি পৃর্ট উঠে। 
যুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘন্্ম ছুটে ॥ 
লেগ করোয়ার হাতে রঙ্গ দুটি আখি। 
কাছ? হীর! হীরা ভাকে করে হাকাইকী॥ 
সরদার গেল যদি তবে থাকেকে। 
বাটায়ে চলিল পাছে বাকিছিলযে? 
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোমার হাআার। 
কাপে মাটী ডাকে স্বাকে রাজার বাজার ॥ 
ঘোর ঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিন্ীৰ। 
ভেক্যে হেকে হীর] বুড়ী হস বাছির ॥ 
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জলে। 
অগ্রতে ফেপিলে ঘ্বৃত যেমত উৎলে ॥ 
কেওরে হারামঞ্ঞাণী এছ কাম তের]। 
সাত রোজ ফাক! লবেজাপ হুম্তা মের] ॥ 


বিভ্াান্ন্দর 


কাহাসে লেরাও চোর কৌন জাতি ওহি । 
কহু তৃঝে কেতা যালিয়াত, দির! সোছি॥ 
খেলাপ কছোগী বাত শের যোড়াওজ।। 
গান্ধামে চড়ায়কে চিমাইত তোড়া ॥ 
কোটালেছ্র কটু বাকোয কুপিল অধীরা। 
ভ্ম নাহি চোট পাট কথা কছে হারা ॥ * 
এই পি রাড় নাহিহে! দাবায় জাওগে। 
বেছেসাৰ কছগে তুবসাজাই পাওগে॥ 
যুসামালে) খুব নাছি কক্কো বের বের। 
রাক্!ঁক সহরমে বেটা তেই ভায়া! সের ॥ 
কোতোয়াল কহে! খান্দী তওতি কর্তি সের। 
ঝুট শাহি কছো সেই তেরে ঘরমে চোর ॥ 
হাত নেড়ে হাব বলে থাক মেনে থাক। 
বুঝ! গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ ॥ 
আমি ঘরে চোর পু কঙ্ছোগা রাজারে। 
ওরে বেটা ঠেট! এট কছে কেটা মোরে ॥ 
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার। 
দেখতো! হারামজাদা একাপ্ড়া কার॥ 
মাইতে কুল ফুল ষোগাইতে [নিত্য। 

এ কলম্ক রিল যাবৎ চন্দ্রার্দিত্য 

নির্দ্ল রাজার কুলে তুই দিলি কালী। 
আরো কর আটনী কুটনী মাগী শালী ॥ 
পয়জার চট চট কিশ গুম গুম। 

আকপাক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম 
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে। 
বুকে হাটু দিয়া ঠেঙগ তুল্যা বাদ্ধেঘাড়ে॥ 
তখনি কান্দিয়া কনে ভাইরে বাধাই । 
নানী হত্যা করিও না জল দেও খাহ ॥ 
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল। 
হাসিয়া কেটাল তারে ধরিয়। তুঁলিল ॥ 
রাখিল নগর বন্দী সোক্ার হাওয়।লে। 
কই চোর চোর বগি চৌদিশে পেছাশে ॥ 
ফুলের ঝাগাশ ভেলে তচ নচ করে। 
নেজ! হাতে কোতোয়াপ ঢুকে জাত খসে ও 
আন্দঝ সানন্দে জপে মহাকাশ মন্ত্র! 
কোন কিছু নাছি আনে কোটালের ৩৭ ॥ 
ওই চোর চোর করি ধরিতে চঙ্গল] । 
ধ্যান তঙ্গ কাপে অঙ্গ হাড়ঙে পশিল॥ 


* আমারে যেষন মারিলি তেমন 


পাহৰি তাহার কির (ভার ) 


শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালি কপামই। 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুক্র হই । 


চৌর ধরণার্থ কোঁটালের হুড়ঙ্গ খনন 


অনিমিথে নিরখে বিবর নিশানাখ। 
অন্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত।॥ 
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে । 
কেছ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে ॥ 
ঈবদ হাসিয়া কছে কোটাল বাঘাই। 
আমি বাছা বলি তাহা শুনহস্বাই॥ 
এই পথে আসে যায় বিস্তার নিকটে। 
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথ! বটে॥ 
দেউড়ি জিনয়! কেছ প্রবেশে বিবরে। 
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাপাইয়া মরে ॥ 
আকুরে ছুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল। 
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল ॥ 
বেপার সেযাওভাইযাও জারগীর। 
বিদ্যার মনির নহে চোরের মন্দির | 
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম। 
সহুরে পড়িল ঝড় বেগারের ধুষ। 

যাঝে পায়ে ভা।র ধরে গালে মারে চড়। 
ণলাবে বলিয়] রাখে কাড়িয়! কাপড় ॥ 
তথনি ভাঙার তিন আনিল কোদালি। 
মত্ুরের নিঘাবান! পাঁচ শত চালী॥ 
(শাম কোতায়াল ঘন ঘন ডঙ্কা। 
“ঠাঞনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা! ॥ 
কেছ বলে ধর! গেপ কেছ বলে মিছ1। 
কেহ বলে কে ভাই উছার করে পিছ ॥ 
লহরে গুজব উঠে একে একশত । 

গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত ॥ 
দবজ্বায় বন্টে কেহ মগুলের ঠট। 
পথের ফাচ্ছব ডেকে লাগাহছে ছাট 
এক সরা তর টিক! হক চলে দুটা। 
পোয়। দেড় গুড়াকু তামাকু টেকি-কুট ॥ 
ছেসে কছে ভোমরা শুনেছে ভাই আর। 
গুনিলাম এখনি আশ্চর্য সষাচার ॥ 
হাতকণট! একটা মানব গেল কয়ে। 
চোরের সঠিত নাকি ছিল ভ্ুটে মেয়ে॥ 
পরম রূপসী তার! স্বর্ণ বিদ্তাথরা । 
বিপুল নিতদ্ব হরিপাক্ষী কশোদনী ॥ 


রামপ্রলাদ 


চোর কাট। গেগ যণ্দ কোটালের ছাতে। 
সেইক্ষপে তার! পুড়ে মল তার সাতে ॥ 
এখার খন্দক খনে ষভুর সঞল। 

বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল । 

সীম! মুড়া পর্যন্ত কাটিল খাই ব্ধি। 
দেখিয়। ভরায় লোক যেন এক নর্দ; ॥ 
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা! 
গু'ন নাহি অমে কত হেন কছেতারা ॥ 
কতকাল খন্দক খুদিপ দব রেতে। 

কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে & 
জ্ঞাপী কহে থাকবেক গুড় কিছু মর্ম । 
মনে নাঞ্চি বুঝ ইছ। সামান্তের কর্ম ॥ 
পরম পুকুষ সেই চোররূপে ছলে । 
দেবকন্ত| বিদ্ভাবতী শাদে ধরাভতলে॥ 
কেহ কহে মিথ্যা নহে লত্য বটে ৩1৪ 
এখশি সগার কাছে কক্েতছে বাধাই ॥ 
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমন্ত। 
হুড়চো পাশিল যেন হর্য; গেল অভ ॥ 
প্রথমে যে দেখিল সে কছে শুন এই। 
ইহাতে কে কছিবে সামা ব]ক্তি সেই ॥ 
কেছ কছে সেযেছউক এবড় সচ্র। 
খন্দক খনিতে গেপ চৌঠাই সর ॥ 

কেহ কহে এত দিনে গেল মেশে ৬ষ 
কেছ কছে দেখ আরো কিবা হয় 

ওথা কৰে উপনাত প্রমদার পাশে। 
বিষল কমল মুখ মলিন হুতাশে॥ 
শ্রীবামপ্রলাদ বলে বাল স্ি? রও । 

তয় [ক ভবাশীবাণী বধশনেতে কও ॥ 


বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ 


নিরখিয়া পতি সতী অতি ভুঃখধুত!। 
সর্রলনয়নে কহে বীরল্িংহন্দুতা ॥ 

অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে : 
রমণী নিমিত্তে কিছুনা কবে আমাকে ॥ 
ধরিবে মরিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল। 
পশ্চাণ্তে উপায় নাহি গর্ভে মোর কাস ॥ 
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অত]গীর। 

বিজ্ঞ বট গ্রতু বিবেচিয্থা কর স্থির ॥ 


এক নিতধে্দন করি অবধান কর। 
দোষ নাছি প্রভু তুমি নারীবেশ বর ॥* 
আপনি শীশ্বর ধরি মোহিশীর বেশ। 
তুলাইল। কামরিপু ঠাকুর মহেশ 
ভীষ পরাক্রষ ভীম শমন দোসর। 
শারীবেশে বধিল৷ কীচক বীপৰর ॥ 
স্থ্ধ;বংশে জন্মে দশথ নাম ভূপ। 
[বিপদ সময়ে রাঞ্া ধরে লারীরূপ ॥ 
আতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নান।। 
পঃণামদর্শি ষেবা কি তাগ যন্ত্রণা ॥ 
এধনন্ণী-বাক1 শুনি সায় দিলা রায়। 
স্ন্পরীসমূহ সুখে শ্ুন্দরে সাঞায়॥ 
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাচম চিকুর। 
জল[টে সিনূর শোত। তম করে দুর ॥ 
লহঙ্গে লুম্দর মুখ বিশির্ল হন্দু। 
চন ধ্যে ৮আদগু মৃচন্দন খিল্দু ॥ 
পশন মুক্তাখলী ওঠ বিশ্বফল। 
শতনগী হার গলে শরবণে কুগুল ॥ 
১ঞ%৭ লয়লকোপণে কত কামশর। 
বস্াবৃত দাড়িম্ব যুগপ পয়োধর 
গুণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে। 
ভোর পাপ রূপবগা নজ যুখলাব্ে। 
ন্বন্দপী বগ্িম্মা বত ছিপ আভিষমাল। 
হাল্পণ শন্খস রীপে গেল পেছ ভান॥ 
প৮্ন চ।কক়্া দুখ কছে সহচী। 
কাহার রমণী গ। ।নছুনি লয্ব্বে ষরি ॥ 
নিশি/যাগে যতি পুকষ করে বিধি। 
বুক হাড় কে করে এ কেন রসন্দবি 
কছে হালি গুণরাশি সত্য বটে সই। 
ইচ্ছা] হয় কিছুকাল এই 'বশেরই॥ 
বাঘাই কোটাল উপস্থিত ছেন কালে। 
১৮ ঘেরিল পুরী চৌদিগ নেছালে। 
দস) কোটালে তখা নুপতি সুন্দর | 
»”- ১, পথ গেপা খিদ্ভাবতার ঘর 
কপাট দুয়ার বিস্ত। শুয়্যাছিল ঘরে! 
(ঝঃডখা ০কাটালগণ আয়ে বাছিরে ॥ 
বিদ্যার সক কথা কহিল নুন্দর়। 
বেতাল £লাড়ল গিস্বা মাশিনীর ঘর ॥ 
|কস্তা কলে প্রাপণনাথ ধর নারী বেশ। 


“কলে সবীথ মাঝে করছ প্রবেশ । ( ৰ্ল, ১১৩) 
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সকলি রমণী-ঘট। পুরুষ ন1 দেখে। 
বুদ্ধিহার! তাক্ক। পারা ধূপ1 উড়ে মুখে ॥ 
সালে কারয়া। ভর বিচারিল মনে। 
নারীরূপে আছে চোর সহ্চরী সনে ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কছে কালী কুপামই। 
আমি তুয় দাসদাস দাসাপুত্র হই ॥ 


চোরের স্ত্রী বেশান্ুভবে [বগ্যার সহচরীগণের 


খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষ 


তঞ্চ করে নিশানাথ দীর্ঘে কাটে দশ হাত 
পরিসর হাত তিন সাড়ে। 

করে ধরে খড়গঢাল হাটু পাতি কোতোয়াল 
থামটি করিয়া বৈসে পাড়ে ॥ 

ক্রোধে কছে পুনঃ পুনঃ সছচরাগণ শুন 
তোমর সকলে হও ধীর1। 

মাতিয়া যৌবন মদে রমণী দক্ষিণ পদে 
লক্ঘিবে যে তার বড় কিরা ॥ & 

অথব! পুরুষ যেই ল'্তববে পরীক্ষ। এই 
কদাচিত বাম পদে কেহ। 

সারোদ্ধার কি আমি হইবে বৌরবগামী 
সগ্তুম পুরুষ গুদ সেহ॥ 

কছিলাম আগে ভাগে শত ব্রহ্গহত্যা লাগে 
ধর্দঘপথে থাকিঙ্গে মঙল। 

অম্মিলে মরণ আছে ডোগাতো!গ হয় পাছে 
নারকির জনম বিফল ॥ 

কোটালের কটু কথ। কবি করেহেট মাথা 
বিচারিল ধরিল কোটাল। 

পূর্বব অগদগ্ব দেশ কদাচ না! রবে ক্লেশ 
কিন্ত ভুঃখ সম্প্রতি আগ্জাল ॥ 

য| করেন কৃপামই 
কতকাল টয়া রৰ চোর। 

যদি তর বাম পায় কোটাল সবংংশে যায় 
ই€1 কি উচিত বর্ধ মোর ॥ 


রাস্তা 


জ জারা আছে ধন্ম বাধ পদেযার। 
পুক্তষের ধন্ম এই ডানি পাৰাড়ায়॥ 
এই ধর্ম যেই জন করিব ল্জ্যন। 
নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন ॥ 
ধর্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্ত জন। 


বাছিরে আইস যত আছ সথ'গণ ॥ ( বল, ১১৭) 


যাম্য পদে পার হই. 


শশিমুখী শকুন্তল! সত্যবতী শশিকল। 
সর্ববাণী নুশীলা1 সত্যভাম।। 

রাধিক। রু্সিনী রম। রাজেশ্বরী রম্ত! উম! 
অর্পণ] অন্থিক1 উধা শ্যাম! ॥ 

অয়স্তী যশোদ! অয়া মহেশ্বরী মামার 
€ছমবতী হীর1 হারপ্রিয়া । ৬ 

একে একে স€চ়ী বাম পদে গেল তরি 
ও কুলেতে দীড়াইল গিয়া ॥ 

যম তুল্য নিশাশাথ কখন দাড়িতে হাত, 
কখন বাগোোপে দেয় পাক। 

সবাকার কাপে বুক প্রাণ করে ধুক ধুক 
কখন গভীর ছাড়ে ভাক।॥ 

সদ! পুটাঞ্জলি-পা€ি শ্ীকবিরঞ্জন-বাণী 
বিমুক্ত করগে। মায়াপাশে। 

ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু 
উম] আম] উরহ মানসে ॥ 


স্বন্দরের বিদ্যার সহ কথোপকথন 


একে একে পার হয় যত সহচরা। 

গদ গদ কছে বিগ্য! কান্ত করে ধরি ॥ 
শুন শুন প্রপনাথ বাক্য সারোজ্ধার। 
বাম পদে একাস্ত খন্দক হও পার॥ 
ধরা গেলে কাট! যাবে নৃপতি ুর্তগন। 
তোমার যমরণে মোর নিশ্চয় যরণ ॥ 
নহে শান্তর সম্মত সসত্বা সহুমূতা । 
ছুরাত্ম! ছুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা ॥ 
অপমুত্যু হবে তার যে করুন কালা । 
তুমিতে! প€ও্ত প্রত একি ঠাকুরালী॥ 
পূর্বাপর শ্রুত বটে রা্শীতি ধর্ম 
জাতি প্রাণ চেতু সাধু করেতুষ্ট কর্্॥ 


৬ গ্রাথমে মদন! সখা গর্ভ হইল পার। 
ধর্ম সাক্ষী সাক্ষী ডাকেন ছুইবার 
দ্বিতীয়েতে পার হুইল সখী চন্দ্রাবলী। 
তৃতায়ে সন্তোষ! যায় চতুর্থেমুণারি ॥ 
পর্চমেতে পার হুইল মালতী মুন্দরী। 
বষ্ঠমেতে পার হুইল সতী মন্দোদগী॥ 
অপ্তমেতে পার টয়! গেল তিলোত্তম!। 
অষ্টমেতে পার ইল সখা সত্যভামা॥ 
নবমেতে পার ঠহয়৷ গেল পল্মাবতী। 
কুমার পার &ৈলা বিদ্তা সতী ॥ 


(বল, ১১৮) 


রামগ্রসাছ 


তাধ্যা হেতু রানচন্ত্র নগ্রীবে মিশালী । 
বধিলা নিরপরাধে বানগেশ বালী ॥ 
ধর্পুঞ্র যুধিষ্ঠির তার শুন কার্ধ)। 
অন্বথাম1 হত বাক্যে হত্যা দ্রোপাচার্যয॥ 
দৃন্দগীর কথা শুশি কবি বিচক্ষণ। 

হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥ 
কাল করে যুক্তি প্রশ্ন রামচক্র সনে। 
কেছ মাত্র সঙ্গে নাছ দৌছে সঙ্গোপনে ॥ 
কহে কুপাময় কিন্তু কর সত্য পণ। 
এখানে দেখিবা যারে করিব বর্জন ॥ 
কালবাক্যে কষলাক্ষ প্রতিজ্ঞা শ্বীকার। 
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥ 
তবে নির্বন্ধ কতৃ খণ্ডান ন1 বায় । 
হূর্ববাসা নামেতে মুনি মিলিল! তথায় ॥ 
ভ'ক্তযুক্ত প্রণমিল মুনীন্দ্রচরণে। 

মুনি বলে যাব শীত্র রাম-সম্ভাবণে ॥ 

মুনি বাকেয মহাবীর কম্পিত শগার। 
কোন রূপে চিত্তে বিবেচনা নহেস্থিপ ॥ 
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ । 
শ্রীরামের আজ্ঞ। তবে হুইবে হেন ॥ 
একান্ত বিছিত নহে গমনাবরোধ। 

বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ 
ত্যাঞ্জ্য হব যস্তপি চ আমি বাই তথ]। 
সেই ভাল প্রতৃকে আনাই এই কখ! 
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে। 
কাল কহে প্রত তৰ আজ্ঞা পুর্ব আছে £ 
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ। 

মহা! শোকাকুল চিত্ত কমললোচন ॥ 
সত্যবন্ধ হেতু পীভূ বঞজ্জিল৷ লক্ষ্মণ 
সর্যূর নীরে বীর তাযজিলা আবন। 
সৌমিজ্রেয়-শোকে প্রনু সম্থরিলা লীল।। 
রামায়ণে মহাযুনি বালক রচিলা ॥ 
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাপপ্রিয়া। 
প্রাণ গেলে সল্লেকে কি করে ছুষ্ট ক্রিয়। ॥ 
সেই রাঞ্জা যুধিষ্ির তার শুন কর্ম্। 

বক রূপে ষেকালে বলিলা তারে বন্ধ ॥ 
প্রশ্ন যদি কছিলেন কুস্তীর সন্বন। 
তথাপি কপটে প্রভু কছেন বচন। 

তুষ্ট হইলাম তৃমি ৰর মাগে। যাই। 
যারে ইচ্ছ। তারে চাহ জীবে এক তাই 
বর্ববাক্য শুনি ধর্দপুজ যুহিগ্তির । 
পরিণামদশি রাজ! করিলেন স্থির ॥ 


৩৯ 


সহুদেব নাহি জীয়ে অথব1 নকুল। 
তবেত নৈর1শ তার মাতামহুকুপ ॥ 
কিঞ্চিৎ থাকিম়। কছে সব্বগুপযুত । 
বাচাও অনেক প্রভু ভাই মাদ্রীঙ্ৃত ॥ 
ধর্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম দিল সাধুবাদ । 
চারি ভাই জীয়! উঠে ঘুচিপ প্রমাদ ॥ 
অমদগ্রি মুত জামদগ্রয মহাবীর । 
আনক আজ্ঞায় বাটে অননীর শির ॥ 
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞজে মুক্ত । 
মিথ্য। কথা নে মহাতারতেতে উত্ত ॥ 
সত্যবাক্য রক্ষ। পায় যাঁদ যায় প্রাণ। 
সেও ভাল পরকালে পায় পরিআআণ ॥ 
সতা হান ধর্ম হীন বুথ। জন্ম তার। 
যতো ধর্মস্ততো জয় বাক্য লসারোদ্ধার ॥ 
শ্রীঞ্বিরঞজন কহে কাশি কূপামই। 
আমি তৃয়। দাসদাস দাসীপুজ্র হই॥ 


অথ চৌর ধরণ 


অশ্বথাম। হতঃ প্রিয়ে কছিলে বচন। 
সেই পাপে নৃপত্তির নরক দর্শন ॥ 
আবিচারে রঘুনাথ বালি কলা বধ। 
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙদ ॥ 
কর্মতোগ কার খণ্ডে ধরণীমগ্ডলে । 

অন্য কে কোথায় থকে রামচন্জ্রে ফলে ॥ 
মম হেতু ন্ট হবে সবংশে কোৌটাল। 

কহু প্রিয়ে বিনূপে ছিব পরকাল ॥ 
বিগ্ক। কছে গ্রাণনাথ যে কহ সেবটে। 
কি কথ! কছিবে গেলে ভূপতি শিকটে ॥ 
ন্বন্দগীর বাক্য গুলি সুন্দরের হাস। 
সছ্ছজে বালিক। তুশি গণিহ হতাশ ॥ 
তধ্ঘ্যিত বন্দু এইক্ষণে কেন ভাবি। 
তখাঁন তেমন কব যে কান দেকী 
কোন চিন্তা নাছি মত্তকুপ্তররগামিনি। 
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী ॥ 
ভক্তি ভাবে তাব তয় ভাঙগা-রাজা পথ । 
শত কার কালিকার দাসে করে বধ 
করালব্দনখী বলি বাড়াহইল প!। 

হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাপে গ!॥ 


দক্ষিণ চরণে তব্গি দাড়াইল পাড়ে। 
ব্যাত্র প্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥ 
হ্থরত্ব ভূষণ যক্ত টানি ফেলে দুরে। 
কৌতুকে কোটাল নাচে চিংহনাদ পুরে ॥ 
কেছ বা ঝড়শি হানে কেছ তরোয়ার। 
ফিরিল কোটাল ঠাট নাছিক নিস্তার ॥ 
কেহ বলে বহু ছুঃখ পেয়েছি ছে ভাই। 
ঘাড় তেঙ্গা। এ বেটার রক্ত আমি খাই ॥ 
কেহ বলে লাগীতে মাথার তালি খুলী। 
কেহ বলে থাক তৃমি আমি করি গুলা 
কেছ বলে চোর বটে তৰে কেন ছাড়ি। 
কাকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥ 
তিরে তিরে জর জর করিছে ইহারে। 
পোড়াইয়! মার রাজা কি করিতে পারে। 
পটুক! খুল্য়। কোতোয়াল বান্ধে হাত। 
বিদ্তা কে বন্ম কোথ। ওছে প্রাণনাথ ॥ 
মন্ত্র দছে স্থির নহে উঠেডাক ছেড়ে। 
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেব৷ কেড়ে। 
সহচরীগণ কানে কুমারের হেতু । 

তোম। পেয়েছিল বিস্তা সেৰি বৃষকেতু 
পুর্তের কঠোর পাপে কামদেব বাম। 
ছারাইল তোম! হেন রূপ গুণধাম॥ 
কুপিল নুন্দর যুক্ত করে নিজ করে। 
ঢেক1 মের্য। দুরেতে ফেলিল নিশীহরে ॥ 
তখনি পরিল বস্তা পুরুষের ছান্দে। 

চুল ছিল এলো শীঘ্র ছুই করে বানে॥ 
পলাইতে পারে কৰি কে রাখিতে পারে। 
মনে সাধে ধর! দিল ভৎপিতে রাঞারে ॥ 
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়। 
অনিমেষে বাধাই ম্ুন্দর পানে চায় ॥ 
কেছ বলে সামান্ত মাজুষ নছে চোর। 
বিদ্ধ বলে পরাণ-পুতুলি বটে মোর ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কছে করি কৃতাঞজলি। 
শ্রীরামদলালে মাতা দেহি পদধূলি॥ 


স্থন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি 


দয়িত দুর্গতি দেখি দগ্ধ হিআরা-যুখা 
ছুঃখসিস্ধু উথলিয়! উঠে । 

ধরাতলে ধনী পড়ে ধীহার] ধুচয় বাড়ে 
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্খ ছুটে । 


বিভাহন্দর 


পপ পাপী পিস 


মণিহার! ফণি পার। জীয়ন্তে মরমে মরা 
মোহুযুতা যুনি-মনোহর। | 

নয়নে নির্গীত নীর নিশায় নিম্নগাতীর 
নাখার্থে পন্মিনী যেন জরা ॥ 

স্বপ্রে সতী শ্বামী-সজে সরস চাতুরা রঙ্গে 
স্বখে মুখে মুখ দিয়া রয়। 

বিস্তা বিনোর্দিনী বাল! বিনোদ বকুলমালা 
ব্ভূ গপে দিতে জ্ঞান হয়॥ 

বিদ্তা কছে হেযা কই কি করিল! কপামই' 
কোথা যাব কি হবে উপায়। 

এই যে ছিলাম নখে একি দশা এক টুকে 
আত্মহত্যা! দিব গো তোমার ॥ 

বিষম বিরহানলে বপু বিপরীত জলে 
বিদগ্ধ বল্পভ দিলা আনি। 

রোপিলাম প্রেমতর ন] ফলিল ফল চারু 
উপাড়িল৷ অস্কুরে আপনি ॥ 

প্রভু পুর্বে প্রাণ বলে পশ্চৎ পাবকে ফেলে 
পলাইলা পাপে দিলা মন। 

তোমার তৃলন৷ তুমি তরুণ তরুণী আমি 
ত্যাগ কর ত্বদজজ অন ॥ 

জনক বমের তুল অননী যাতন৷ মূল 
আমাত। অীবনে করে বধ। 

ভাবিয়া ভরস] সার ভুবনে না দেখি আর 
ভয় ভাঙ্গ। ভবানীর পদ ॥ 

ফাপরে ফেপর বূপ। ফলত করগে। রুপা 
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ। 

শ্রকবিরঞ্জন কহে এমত উচিত নহে 
দূর কর দাসের উৎপাত। 


কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি 


ভূলে আছাড়ে গা কপালে কক্কণ ঘা* 
বিন্দু বিন্দু বয়ে) পড়ে রক্ত। 

তাছে শোভা চমত্কার অশোক কিংশুক হার 
গাথ! চান্দে দিল যেন তক্ত॥ 

যখোচিত স্বামি দণ্ড কোতোয়াল ভান্ুচগ্ড 

/ প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্িকটে। 

রাক! শ্ৃধাকরমুখী ফুল্প ইন্দীবর আখা 

এবে কর্ধ ব্যক্ত সেই বটে॥ 





* কপালে কন্ধণ হানে অধীর রুবির-বাণে (ভারত) 


বিভ্তা! বলে প্রত ভাল না বুঝিল কালাকাল 
দেখ যুগধন্ম এ সকল। 
পরিণামে তব দৃ্টি অতাগীর মজে টি 


তার ত সাক্ষাতে এই ফল॥ 

ছেদে ছে কোটাল ভাই তগ্ী আষি ভিক্ষ! চাই 
ছাড়ছ আমার প্রাণনাথ। 

ধর্দপথে ঢৃি কর বারেক বচন ধর 
হের এই যোড় করি হাত ॥ 

প্রাণ মোর নছে চোর এতো জোর মিছা সোর 

এতে তব লাভ আছে কি। 

পরিআণ কর প্রাণ দেছ দান রাখ মান 
পুপ্যবান তুমি শুনিয়াছি ॥ 

মম কান্ত শিষ্ট শান্ত রাজা জ্াস্ত কি ছর্দাত্ত 
আভোপান্ত কতান্ত সমান। 

শুন ওছে মিথ্যা নে তন দছে কত সঙ্ছে 
কৃষ্টি রছে বলছে বিধান ॥ 

কোন্‌ ধর্ম হেন কর্ পোড়ে ষর্দ গাত্র চর্ম 
দিয়া দিব পান্ুকা চরণে। 

হৃদয়েশ এই বেশ পায় কেশ কপালেশ 
কর ভাই অকাল মরণে॥ 

চক্ষু লাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল 
এই কাল জঞ্জালের মূল । * 

জান আমা ওগো রাম। গুপণধাম। কর ক্ষম। 
ভাব স্তাম। হুইবে প্রতৃল। 


তুমি সতী গুপবতি ভগবতী প্রতি মতি 
সামান্ত মান্ধয নহে এহ। 
রঘুবর হুলধর পুরন্দর নুধাকর 


পঞ্চশর ইতি মধ্যে কেহ | 

এত বল্যে বাক্য-ছলে যায় চল্যে রাম! টল্যে 
পুনরপি পড়ে মহীতলে। 

কহে রাম ভুর্গ। নাম অর্ধ যাঁম জপ কাম 
পুর্ণ হবে দেবী অস্বলে ॥ 


যষেকর পশ্চাতে মোর প্রাণনাথে 
আগে মোরে ফেল হানি ॥ 

চল নৃপ স্থলে ভুল্য পরিমলে 
ভূবিত করিৰ তোরে। 

রাখ নিবেদন খসাহ বন্ধন 
নাহি যার আর চোরে ॥ 

কুমারীর বাণী কোটালিয়। শুনি 
বন্ধন করিল দুর। 

করেতে বলনে করিল বন্ধনে 


বাড বাজছে রণপুর॥& (বল, ১২) 


চহ 


রানপ্রসাদ 


চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ 


শুনি লোক মুখে রাণী মনোদঃথে 
গেল বিস্তাবতী বাসে। 

নন্দিনীর পতি নিরখিয়া! সতী 
নয়নসলিলে ভাসে॥ 

অতিন্ন মদন পৃণেন্দুবদন 
কনকচম্পক কান্তি। 

এ নহে তস্কর শশী কি ভাস্বর 
পামর লোকের জান্তি॥ 

রূপ কব কিৰা চারু কঘুগ্রীব! 
শুক-চণচ তুল্য নাসা। 

নিন্দি কুন্দকলগি শোভে দস্তাবলী 
সৃধাধিক মুন ভাবা। 

আজানুলঘিত বাহু সুললিত 
করি কর দর্পহ্র। 

ফুল্প কোকনদ মু যুগপদ 
নাতি ভূধর বিবর ॥ 

বিভ্ভাবতী মুখে মুখ দিয়া দঃখে 
ডুকরিয়] কান্দে রাণী। 

জন্মে জন্মে পাপ হেন মনঘ্তাপ 
ভুপ্জিব ন্বপ্লে না জানি ॥ 

কি বিদগ্ধ বিধি রসময় নিধি 
নিরমিল তোর লাগি। 

অনেক যতনে লত্য এ রতনে 
ছারালি ছি ছি অতাগী।॥ 

আরাধিলি বিদ্যা ঝিতুবনারাধ্যা 

: মহাবিভ্তা তদ্ত্রকালী। 

পর্ব কর্ণ তোগ স্বামীর বিযোগ 
যত তার ঠাকুরাল॥ 

কিব। কব তোরে ন| কছিলি মোরে 
গুপ্তে কে দিলি মাল! । 

বিধির লিখন না হয় খণ্ডন 
এখন কে পার জালা 

ভূপতি স্বর্বার নাহিক নিস্তার 
নিতান্ত কাটিবে চোরে। 

হয়ো খাক রশড়া পোড়াইতে নাড়ী 
এতেক ভূফর্ম তোরে ॥ 


* রাজার হয়েছে ক্রোধ নাবানিবে উপয়োধ 
এ যরিলে বিভ! জীবে নাই। 


৪১ 


শ্রীপ্রপাদ কছে কথা মিথ্যা নহে 
কালীর কির যেই। 

তার ছুঃখ কিব। সদা সঙ্গে শিবা 
তুবনবিজর়ী সেই ॥ 


বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান 


স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী। 
মুদ্রিত লোচনে তাবে রূপ কাদছিনী ॥ 
ক্কৃতাঞ্জলি কহে পা কর কৃপামই। 
দাস তব দর়িত ভুঃখিনী দাসী হই॥ 
আভ্ঞ! ছিল তব সে আসিবে এখ। এক]। 
এখন এ দশ! এ কি অদৃষ্টের জেখ ॥ 
ক্ষিতিপতি ক্ষুত্্র দোষে ক্ষয় করে ম্বামী। 
ক্ষেমক্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণ দীন! আমি ॥ 
নিতান্ত দেখিস ছূর্গামস্ত্র পে যেই। 
ছেদে গো করুপামক়ি তার দশা এই ॥ 
কি কব মহিমা সীম। পদ্ঘতলে ভব । 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব॥ 
তপস্থিনী ক্রিনয়নে তার! আপকরি। 
যশোদা-অঠরজাত। জায়! জগন্ধাত্রী ॥ 
পার্বতী পরমেম্বরী পশু পতিদার!। 
প্রতাকর-পুজ্-পীড়া-হর| পরাৎপর] ॥ 
বিদেশে বল্পত বীরসিংহ করে নই । 
দচ্ছজদলনি দেবী কেন দেও কষ্ট॥ 
দেববানী গুনে রাম তয় নাহি তোর। 
দুন্দর সামান্ত নছে বরপুজ্র মোর ॥ 
প্রহরের পরে পুন পতি পাৰে সতি। 
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥ 
এ কথ! কছিল। বদি শঙ্করঘরণী। 
অজধিতরণে যেন মিলিল তরণী। 
শ্কবিরঞ্জন কছে কালি কপামই। 
আমি তুয়া দাসদগাস দাসীপুত্র হই ॥ 


চৌর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ 


ধর। গেল চোর. সোর পড়িল নগরে । 
বাল বৃদ্ধ যুব। ধায় নাহি রয় ঘরে 

স্তন পান করে শি কোলে বে ধনীর। 
সৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥ 


বিভাহন্দর 


রদ্ধনশালার রাহ! রন্ধনে যে ছিল। 
আখার উপরে হাড়ী রাখিয়া চলিল॥ 
বেগে ধার নাহি চায় পিছু পানে ফির! । 
কেছ বলে দাড়ালে। মাথার লাগে ফিরা & . 
এক জন প্রতি আর জন বলে কই। 

সে কছে অঙ্গুলি ঠারি ওই ঘেখ.ওই ॥ 

হেরি হেরি বদন মদনে অজ মছে। 

কুলব্ধূ চিত্রিত পুতুলী যেন রহে ॥ 

কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিথি। 
হারাইল অতাগিনী বিস্তা ছেন নিধি ॥ 
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে। 

আমাকে কাটুক রাজ! চোরের বদলে ॥ 
রাজ! লবে প্রাণ সই কোন মূর্থ কছে। 
সাধ্য নহে তার যার দেছে আত্ম। রে ॥ 
নিরখিয়! নরপতি এ রূপ বিচিজ। 

ন] হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিআ॥ 
আছাড়ি পাছাড়ি যী কেন্দে কছে হীর]। 
ও চাদ সুখের কথা গুনিৰ কি ফিরা ॥ 
পতি-পুঞ্জেহীন! দীন! গুন গুপরাশি । 

কে কহিল তোমাকে কছিতে মোরে মাণী॥ 
দ্বাদশ বৎসর বাছা] খেয়েছি গোলাই। 
তারপর কিছু মাত্র শৌক জানি নাই । 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। 
লোকে বলে হীর। মাগী রেখ্যেছিল চোর ॥ 
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে । 
তোমাকে ছাড়িয়। বিভ্ঞা বাচিবে কেমনে ॥ 
তব মৃত্যু কথ। তব শুনিলে ম! বাপ। 
তখনি তাযজিবে প্রাণ পেয়ে মনভ্যাপ ॥ 
বয়ন্তত। তব যার যার সঙ্গে ক্গাছে। 
ছাড়িবেক প্রাণ তার! বার্ড) গেলে কাছে ॥ 
তোমার মরণে এত লোকের মরণ। 

কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন । 


দরবারে বার দিয়! বসেছে ভূপাল। 


ফেনকালে চোর নিয়া গে কোতোযক়াল ॥ 
জ্রকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি। 
শ্রীরামদ্থুলালে মাত! দেও পদধূলি। 


রাজার সহ চৌরের ব্যঙ্গোক্তি 


সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রার। 
তগ্ত তপনীয় তন তারাপতি প্রায় ॥ 


প্রযথেশপ্রিয় পুজ| প্রলাদ চন্দান। 
ভালে বিশ্ু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন ॥ 
প্রচণ্ড চঙ্ার্চি চয় চতুর্দিগে ছিজ। 
পুরোছিত বেছিত যেমন মখতুজজ ॥ 
কিছ্বর নিকরে করে চামর ব্যজন। 
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা নুশোতন ॥ 
তচ্থপরি চক্ত্রাতপ তমে৷ করে দুর। 
বাম ভাগে মহাপান্র পরম চতুর | 
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য । 
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত ॥ 
ছদ্দিগে সোয়ার থাড়। বুকে ধরে ঢাল। 
কারে! নাছি মৃত্ভাতর যুদ্ধে যেন কাল। 
সেলাষ করয়ে হাতী সন্দুখে মাহুত। 
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যষদুত ॥ 
চোবদার নকীব হন্তুরে খাড়া আছে। 


বাধাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥ 


গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম। 
নজর দৌলত এই চোর ল্যায় ছাম ॥ 
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কৰি। 
সতত নির্ভর দীপ্যমান যেন রবি॥ 
অপাজলোচনে নিরখিয়। রূপ ভূপ। 
পরমপুরুষ চিত্তে জানিল। স্বরূপ ॥ 

ধন্ভ। কণ্ত। অন্বেষণে মিলাইল পতি । 
নররূপে কে।ন্‌ দেব ভ্রমে বন্থুমতি ॥ 
রেবতীরমণ কিন্ব। হবে বৃষকেতু । 

কিন্ব1! নারায়ণ নিজে রামরস্তা হেতু ॥ 
কেমন পণ্ডিত বাপা জান! কিন্তু চাই। 
রাজ! বলে কাট চোরে মশানে বাধাই ॥ 
আখি ঠারে আরবার করে নিবারণ। 
মিছামিছি করে কত তর্জজন গর্জন ॥ 
পর্বতজা-পাদপল্প মানসে গ্রণাম। 
হালি হাসি স্থধাভাব। কহে গুগধাম ॥ 
কাট রাজ! তিলার্ধ ন1 করি মৃত্যুতয় । 
গোটাকত কথা কছি গুন মহাশয় ॥ 


১»মশ্লোক 
অভ্াপিতাং কনকচম্পকদামগৌরীং 
ফুল্লারবিন্দব্দনাং তচ্ছরোমরাজিং। 
জৃষ্টোখিতাং মদনবিহ্বললালসালীং ও 
বিভা প্রধাদগশিতামিৰ চিন্তায়ামি ॥ 





* ছেম কালে চোর লৈয়। ভেটিল কোটাল। 
দেখিয়! চোরের রূপ ভাবে মহা পাল। 


অন্যার্থঃ 


অস্ভাপি সা কনকচম্পকদামতনু। 
গ্রফুল্পকমলমুখী ভূরু কাবু | 

নিদ্রা তে অলসাজী মদন [বহবল। 
চিন্তয়াষি নিরম্তর বিস্তার কুশল ॥ 

কথা শুনি কাপে তন্থ কুপিত ভূপাল। 
কছে মশানেতে চোরে কাটরে কোটাল।॥ 
কৰি কছে কিছু কাল থাকরে বাধাই। 
গোট! ছুই চারি কথা আরো কা চাই॥ 


২ম ক্নোকঃ 


অস্পাপিতাং শশিষুখীং নবযৌবনা্যাং 
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং ॥ 
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি গাত্রাপি। 
সংপ্রতি করোমি স্ুশীতলানি ॥ 


অন্তার্থঃ 


অন্তাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবন]। 
গীনপয়োধর। বাল কুরজনয়ন। ॥ 

তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদ। সুশীতল। 
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিভ্ভার কুশল ॥ 

কাট কাট শব রাজ! করে পুনঃ পুনঃ। 
কবি কনে গোটা সুই কথ! আরে শুন॥ 


৩৩ম প্লোকঃ 


অস্ভাপিতাং মলয় পক্কজ গন্ধলুন্ধ- 
ভ্রাম্যন্দ্বিরেফচয়চুদ্বিতগগ্দেশাং। 
কেশাবধৃূতকরপল্লবৰ হ্পানাং 

তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ নুরতং মদীয়ং| 


অন্যার্থঃ 


অস্ভাপি ুখারবিন্দ হুগন্ধ বিশেষ। 
অলিকুল ব্যাকুল চুদ্বিত গণুদেশ॥ 
কম্পিত চিকুর কর-কষ্কণ শ্বধ্বনি। 

যন মম মোহিত শ্বরতি নিতম্িলী ॥ 
রাজা বলে পিয়া! যাও মশানে বাখাই। 
কবি কছে গোট। ছুই বচন শুনাই ॥ 





মনে মনে ভাবে রাত। সেরূপ দেখিয়া। 
না ধরে এমত রূপ মানুষ হইয়া! ॥ 
লোকলাজে বীরপিংহ বলে মার মার। 
দক্ষিণ মশানে মাথ। ছানরে চোরের ॥ 
(বল, ১২৪) 


৮ম গ্োকঃ 


অভাপি বাসগ্ুহতো। ময়ি নীয়মানে 
দুর্বার তীবপর বৈর্যধদতক স্পৈঃ। 

কিং কিং তয়। বহুবিধং ন ক্কৃতযং নদর্থে 
কর্ত,ং ন পার্ধ্যত ইতি ব্যথতে মনোষে । 


অন্যার্থঃ 


অভাপি আমাকে বাসগৃছ হতে চর। 
কেশে ধরে নিল যেন শননকিন্কর ॥ 

কি কি চেষ্টা ন। পাইল মদর্থে কামিনী । 
কিব। কব দছে দেছ দিবসরজনী॥ 
অভ্তাপি লা বিস্ত। ময় হদে বিরতি । 
নিরখি মৃদ্দিলে আখি বিভার মুরতি ॥ 
স্বগ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি যুখে। 
বিপরীত কাষে বিস্ত। চড়ে তার বুকে ॥ 
নগ্ন বিভা বু্তকেনী দস্তে কাটে ছি। 
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥ 

থর থর কাপেভূপ ক্রোধ ভাবেচার। 
রাজ! বলে কাট চোরে খরখড়গ ঘায়॥ 
কৰি কহে কণ্ঠ। তব পরম রূপপী। 
তাহার চঞ্চল দৃরি খরতর অসি । 

পুনঃ পুনঃ ছানে প্রাণে বক্র নিরখিয়! | 
জীয়ায় যুবতী বিশ্বধরামৃত দিয়। ॥ 

ঘৃর্ণিত লোচন বীরসিংহ কছে রাপে। 

এ বেটাকে ধর শীত্র কামানের আগে ॥ 
কৰি কছে কামান বিস্তার যোড়। ভুরু । 
সতত নিকটে ধর। বটি কলপতরু ॥ 
তাহাতে নয়নবাপ বিষম লন্ধান। 
শশিমুখী হালি ভন্মরাশি করে প্রাণ ॥ 
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিস্ত। গুণবতী । 
পুনরপি প্রাণ দান পাই নরপতি ॥ 
বাক্য পীড়া! মহ! ব্রাড়া বীরলিংহ বলে। 
এ বেটাকে ফেল নিয়! করিপদতলে ॥ 
মনো মস্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু। 

সতত হুলার হাতী কমলিনী অনু ॥ 
তার তলে পড়ে রাজ। প্রাণ বায় যোর। 


চোর চোর বল্যে তুনি মিছ। কর সোর॥ 


আপনি লাক্ষাৎ যম মৃহারূপা কমা। 
রানী ঠাকুরানী বুবি এইরূপ ধন্ত। ॥ 
মৃত্যু প্রতি তূপতি কারণ কছে যা। 
বিভায় ঘটারোয কবীশ্বর কহে তা॥ 


বিগাছন্দর 


রাজ! বলে মিখ্যা বাক্য ছলে কাজ নাই। 
যশানে কাটছ গতর তত্র জামাই 

হালি হাসি গুণরাশি সত! সাক্ষী করে। 
জানাত্তা কছিল! সত্যবাদি নৃপবরে ॥ 


&গম প্লোকঃ 
অদ্যাপি নোজ বাতি হুরঃ কিল কালকুটং 
কুর্মো৷ বিভন্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠটকেন 
অস্ত নিধিবর্বহতি হুর্ববহবাড়বাণি- 
মজীকৃতং হ্থকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥ 


অন্তার্থঃ 


অন্ভাপিও হুলাহুল ন যুঞ্চতি ছর। 

অন্য পিও পৃষ্ঠে ধর! ধরে কৃম্বর ॥ 
অন্ত।পিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বছে। 
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা! নছে॥ 
রাজচক্রবস্তাঁ কিন্তু রীতি কদাচার। 
লোক তয় ধর্থ ভয় না দেখি তোমার ॥ 
মম বীর্ষ্যে ভূপতি যে জন্মিবে সম্তান। 
পরম ছুর্গত সে দিবেক পিগুদান ॥ 
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল। 
তথাপিও শাম্য নহু এ কি ঠাকুরাল॥ 
একান্ত লব্দিত রাজ! কুমার বচনে। 
আধোমুখে রছে বাকা না পরে বদনে॥ 
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পান্রে ধীর। 
ছবরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর ॥ 

সত্য কথা ক চোর থাক কোন্গগ্রাষ। 
কাহার তনয় কোন্‌ জাতি কিবা নাম॥ 
দেছ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়। 

যদি বিখ্যা কছু তবে জীবন লংশয় ॥ 
কছে গুপরাশি হাসি পার তুমি মূড়। 
খাও ছে বাপের কল! দিয়া ঝোল! গুড় ॥ 
ছাড়ি ভূ'ড়ি সার কোন জ্ঞান নাছ্ছি মাত্র। 
হৃবচন্ত্র রাজ! যেন গবচজ্র পাত্র ॥ 

বন পণ্ড বুঝেছি বলিয়। দেন তুড়ি। . 
রাজ! বট যেন সার কাঠালের গুড়ি ॥ 
ছয় মাস গতে কর্ম স্ুধাও কি জাতি। 
কেন ন। হইবে তুবি নিজে হও কাতি॥ 
ভব চর্ঘয! চার্চলান আলাপে ক্ষণেক। 
দ্বিপাদ পণ্ডর বধ্যে তৃষি ছে জনেক॥ 
কদাচিৎ মিলে বদি তোমার দোসর। 
চাষায় পরশ পাক স্বন! বাড়ে গর। 


অপযানে অঙ্গ দহে অঙ্গার লষান। 
সভান্ব পঞ্ডিতগণ হন হুতজ্ঞান। 

দ্বিজগণ কছে কহ রূপগুণযুত । 

কোন্‌ কুলে জন্মধাম নাম কারন্ত। 
কছে গুণরাশি ছালি গুন ধীরচয়। 
তভোম! সবাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥ 
জনম মানবকুলে শভ়ধাম ধাম। 
পিতামাত। শিব শিবা কালিদাস নাম ॥ 
কফোনরূপে নিতান্ত না! পরিচয় মিলে । 
কোতোয়াল সঙ্গে রাজ] বসিল! বিরলে ॥ 
ছেদে নিশিনাথ হ্থৃতানাথ এই বটে। 
এমন স্তপান্্র বহু ভাগ্য হেতু ঘটে। 

বধ কর! মত নছে দিব কন্তাদান। 

কিন্ত তুমি নিয়! যাও দক্ষিণ মসান ॥ 
কোতোয়াল কছে ভাল এই বটে যুক্তি। 
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি ॥ 
পুনঃ পুনঃ কি বত কাটিবারে চোর । 
রেয়াতি করিস বেট ওকি বাপ তোর ॥ 
ভূপতি ভারতি শুনি কপিল কোটাল। 
ছুই চক্ষু ঘূরায় ঘৃরায় খড়গ ঢাল 

চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা। 
কৰি কহে কৃপামই কালি কোথ। গেল! ॥ 
ক্ষপমাত্রে উত্তরিল দক্ষিণ মশানে। 

কেছ চড় মারে কেছ চুল ধরে টানে॥ 
ঝড়শি ছানিতে বুকে চাছে কেহ কেহছু। 
ফাফর হইল খর খর কাপে দেহ ॥ 

মার মার কাট কাট করে মহাধুম। 
ফাকি ফুকি সার নাই কাটিতে ভুকুম॥ 
কিছুকাল ছিল কৰি ভরেতে নীরৰ। 
কৃতাগ্তলি কায়মনোবাক্যে করে স্ব ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন! হ'ও কালি ক্ূপামই। 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুজ্র হই ॥ 


স্বন্দরের কালীস্ততি ॥ চৌত্রিশ 


ক 


কৃতাগ্তলি কছে কৰি কলি কপালিনি। 
কালরাজ্ি কষ্কালমালিনি কাত্যায়নি ॥ 
কাটে কাল কোটাল কর ন৷ প্রতিকার। 
কপদ্দি-কাহিনি কিবা! করুণা তোমার ॥ 


থ 
খ তবে ভ্রমহ মাগো হের হুর তয়। 

খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥ 
খর খড়গ করে ধরে খল খল ছাসি। 


খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আগি॥ 


গ 


গিরিবরন্থুতা গৌরি গণেশ-অননি | 
গগনবালিনি বিদ্ত! গিরিশ-গৃছিণি ॥ 
গলা গ্! গৌতমি গোমতি গোদাবরি। 
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঞ্রি ॥ 


ঘ 
ঘনাঘনরূপ। দেবি ঘননিনাদিনি। 
খেরিল কোটাল বেটা ঘোর শব গুনি॥ 
ঘ্বণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেছ। 
ঘরে ঘরে ঘোবণ! কুষশ তব এছ ॥ 

চ 


চামুণ্ড। চত্ডিক চগ্যুগবিনাশিনি। 
চতুর্দল ক্রমে চক্রভয়বিতেদিনি ॥ 
চধ্চল চরণ ভরে চমকিত কণি। 
টাচর চিকুর চারু চুন্িত ধরপি॥ 
ছ 
ছার বিপু ছলেতে নাশ গে। শীত্র শিব | 
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেছ কর মা গে! কিব!॥ 
ছল ছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে। 
ছটু ফট্‌ করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে ॥ 


ত্র 


জন্মভূমি জননী জনক জনার্দিন। 
আাহুবী জকার পঞ্চ ছ্ুলভ বচন ॥ 
অন্মিলাম কোথায় জীবনে হেখ। মরি। 
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জঅগতদশ্বরি ॥ 


ঝিকি মিকি খড্ডা করে ঝেকে উঠে ঢালী। 
ঝাট। পড়ে গায় ঝাট রমা কর কালি॥ 
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়। ঝাড়া লয়্যে হাতে। 
বিমাইতে হনগো বঞ্চনা পড়ে মাথে। 


ট 


উঞ্ষার ধন্থক শব্ধ টোটাই মা বলে। 
উল টল কাপে দেছ টাজী মারে গলে॥ 


৪৬ 


টিকী ধরে টানে টন টন করে শির। 
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥ 


ঠ 


ঠগগুগ। ঠেসে ধরে ঠোটে এল প্রাণ। 
ঠাকুরাশি ঠাকুরালি ছাড় কর ত্রাণ ॥ 
ঠাছর না পাই ঠাট ঠাটে কতধায়। 
ঠেটা দায় ঠেকিলাম ঠাই দেহ পায়। 


ডুকরিয়! কান্দি তয়ে বান্ধা ছুটি ছাত। 
ডরাইয়! উঠি ডাক ছাড়ে মিশিনাথ॥ 

ডিজিয়। ভাইন পায় মার বাই গ্রাণে। 
ভাকিনী সহিত লী উর গো মশানে॥ 


চচ্ক। বাজে ঢোল বাজে ঢেক! নারে ঢালি। 
ঢঙ্জ যেটা চেমন বজিয়। দেয় গালি॥ 

ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়! চুলিয়। পড়ে গায়। 

ঢল ঢল করে আখি আড়েআড়ে চায়॥ 


তপন্থিনি ত্রিনয়নে তার! আ্াণকল্তি। 

ভ্রিপুরারি ত্রিপুরা-তারিণি জগন্ধান্সি ॥ 
তব তত্ব ভ্রেলোচন সবে মাত্র জাত। 
তথাপি তাহার তরে মায়া কর কত 


থ 


খর খর কাপেশ্থির কর মামায়!। 
স্থান দেহ স্থলপন্পপদে শতৃজায়। | 
স্বাবরঅঙগম তোম1 তিম্ন কিছু নছে। 
গান দিলে মোরে কূপামই নাষ রছে। 


দূ 
দিগব্ষরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি। 
ছুর্গাতিহারাণি ছুর্গে ছ্বরিতমোচনি ॥ 
দ[সে স্ঃখ দেখ মা! কিরূপ দয়ামই। 
দাসীগুত্র দাসীর দয়িত দৈবে ছুই 


ধ 


ধর্জটিধাযনি ধরাধরেশকুষারি। 
ধামান বিয়ায় ধাম ধৈর্য) মানা! করি। 
ধরদীভূষণ ধীর ধর্ম কিছু নাই। 
ধিক ধিক ধরো বথে বলিয়া জামাই । 


ন 


নষো নিত্য নারায়ণি নৃনুগযালিনি। 
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি ॥ 
নলিননিজ্জিতে নেত্র কোণে চাও শিবে। 
নতৃব! নিশ্চয় নযহত্যা ম! লাগিবে॥ 

পপ 
পতিতপাবনি পরা পর্বত-নন্দিনি। 
গ্রমথেশ-প্রিয়! পাপপুঞ্বিমন্ছিনি ॥ 
পল্পযোনি প্রভৃতি পন্কজপদ্দভারে। 
পার নাছি মছিমার পামর কি পারে।॥ 


ফ 


ফাপরে ফিরিয়া চাও ফণীজরপিণি। 
ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গে! জননী ॥ 
ফট করোয কটু কছে ফিক্‌ ফিকৃহাসে। 
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে। 
ৰ 
বিশ্ববিভুদার। গে! বারেক দয়! কর। 
বিবির বিধাতা বট বিদ্বরাশি হুর ॥ 
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি। 
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত ছুইয়াছি। 
তি 


ভবানি তৈরবি ভীম! তবের বনিত]। 
তেশ ভয়ঙ্কর! রাজ্জি ভূঘরদুহিতা ॥ 
ভগবতি তারতি গে! ভবের তাবিনি। 
ভক্তজনবৎসলা! ম! ভূবনপালিনি 

ম 
যহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি। 
মুঢ়ঘতি মানৰ মহ্িম! কিবা জানি। 
মহীপতি মনমতি মণ্ত ধন্মদে। 
মহ্বিমঙ্গিনি মাগো! স্থান দেছি পদে। 


ষ 

যোগরূপ! বশন্িনি যশোদানন্দিনি। 

যোগেক্যোধিতা যজ্জসমূলঘাতিনি ॥ 

যুগলচরণপন্জে বদি দেহ স্থান। 

যশ থাকে বর্দি মা করগো পরিস্রাগ ॥ 
| 

রণরসে রত রম রুঝিনী রোহিণি। . 

রাক্ষসসংহারকজি রাঘবরমণি | 

রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে। 

রাজ করে বধ রাখ আলিয়। আপনে ॥ 


লগ 
লহ লহ লোলছিহ্ব ললিত বদন। 
লীলায় বধিল। যত ছুষ্ট দৈত্যগণ ॥ 
জক্ষিতে না পারি যাগে। চরিজে তোমার । 
লক্গীরূপ। ক্ষ দোষ লতেক আমার ॥ 

১ 
বিবিষত বিভাবতী বিচারে হারিল। 
বাপে না বলিয়। বিস্তা বিরলে বরিল ॥ 
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহু রায়। 
বিরহ্ণী বিনোদিনী কি তার উপায় ॥ 


তব 

শিবে শবাপনা শবশিশু শোভে কানে! 
শন্তগণে শিরে ধরি বধে গে! শ্মশানে ॥ 
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ। 

শীত্র শান্ত কর শ্টাম। নিকট মরণ ॥ 


ল 

সংসার-সাগরে সার সবে মাত্র তুমি । 
স্বরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি ॥ 
সবে নুখসম্পদ্দাস্মিনি সনাতনি 
লমর্পিল৷ শত্রু হন্সে শিবসীমান্তিনি ॥ 
শঙ্করনৃন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি। 
স্ব্জর স্বশুরপুরে সার! হয় কালি॥ 


ছ 
হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল 
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অন্থকূল॥ 
হু! করিয়! হান হান কাট কাট ভাকে। 
হপ্কারে হিক্না ফাটে পড়্যছি বিপাকে ॥ 


লু 

ক্ষণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষম! নাহি করে। 
ক্ষেহক্করি ক্ষুদ্র নোষে ক্ষয়করে মোরে | 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষ মন সদ।। 
ক্ষপ। দিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদ] ॥ 
গরকবিরঞ্জন কহে কালি রুপামই। 
আমি ভুয়া দাসদাস দালীপুত হই ॥ 


স্বন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং 
মশানে মাধব ভন্টের আগমন 


চতুজিংশাক্ষরে স্ব করি কছে কৰি। 
দক্ষিণ শ্রবণে গুলি পরিতুষ্ট। দেবী ॥ 


৪িগ্‌ 


কছেন করুণাময়ী কেন তয় পাও। 
বৃপতিপৃজিত হৈয়। নিজ দেশে বাও। 
তয় নাই তয় নাইবাছারে হুন্দর | 

কার শক্তি কাটে ভূমি কালীর বিস্কর॥ 
পর্বত চালিতে পুক্প পারে কি পতজ । 
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ 
ভাবরে ভকত নর কালী কলতরু। 

তারা নাম তরী তাহে কাগ্ানী শ্রীগুরু ॥ 
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লে একাস্ত। 

আজ্ঞা কিন্ত আজ্ঞাপেক্ষা এ শান্তর সিদ্ধান্ত ॥ 
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে। 
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম খোয়ার খোসামোদে ॥ 
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেছ কছে। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো। সে সামান্ত সাধ্য নছে॥ 
হলাহলামৃতামূত রস হুলাহুল। 
ক্রিয়াক্রিয়া! কলিকালে শীঘ্র ফলাফল ॥ 
পরম সংস্কত বিদ্ত। গুরু রতি গম্য। ৷ 
বাধ্যবস্ত সাধকঞ্জনার মনোর্মযা ॥ 
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ। 
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত 

[করূপ কালীর কৃপা কহ। নাছি যায়। 
মাধব নামেতে তট্ট মিলিল তথায় ॥ 
আবির পোবাক পর] বেশ চির মাথে। 
কনকে জড়িত ছীর। নবরত্ব হাতে ॥ 
চিকণ পাথর শিরে চক মক করে। 
বহুমুল্য তরুণতপনতেজ্জো ধরে ॥ 

ডোরে লটুক। তলোয়ার কোমরে খঞ্জর। 
চাদমুখে চাপ দাড়ি পরম সুন্দর ॥ 
বুকেতে চাপ-পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে । 
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥ 
ক্রোধেতে আরক্ত বত, দেছ্‌ স্থির নছে। 
কেোণটালের প্রতি কোপে কটু কথ! কছে॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন! হও কালি ক্ূপামই। 
আমি তুয়া দাসদাল দাসীপুজ হই ॥ 


কোটালের প্রতি মীধবভট্ের উক্তি 


তষ্টভাখ। 
খর খর দেছ কোপধুত ঘন 
ঘন নিরখই যাষিনীনাথ বয়ান। 
রকত রদ ছদ বদছ্ রাজন দারুণ দরপ 
ছোড়ল তৃহ জান ॥ 


বিভাহুল্দর 


লালন দুদর বিগ্রহ নিগ্রহ হোরত রোয়ততাট। 
ধৃত করপর খর খঞ্জর বীকই হাকইবে 
পছেল। মুঝে কাট ॥ 

ছুন্দর ছে। গুণসিদ্ধ কি নন্দন ক্য। কু 
যাকে। তয়ানী ছছায়। 

জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী চিরঙ্গিন 
পুজন পড়নি ধেয়ায়। 

পরষনরবর তৃহ বি যুরখ বুঝ। ছাষ 
বাতমে ছাত মের আও । 

রাজাকি পাছ খালাছ করে! যাকর 

সুন্দর কে1 গজরাজ ঠাহ্রাও॥ 

দে! জাধিয়! ঘুমাইয়! বের বের কোটালিয়া 
দেওতোর যুঝে গারি। | 
মট দোহাই লাগে তুজে ত্র সেতাব কাছা 
চোর কোতোয়াল ভোহারি ॥ 

তষ্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে 

গারি বত দিভিয়ে। 

খড়ি এক বিচষ্ে গাবি জান খোয়ায়ে গ! 
বুঝ ছমুঙ্জকে বাত কিজিয়ে। 

জৈছন হেরবি এঁছন কৰি ছবি বদন 
বিরাজিত নিরমল চান্দ। 

কছে পরসাদ চোর কছে! ছে মুঢ় 
কুলরমণী হনমোহন ফান্দ। 


মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য 


কছে! কোতোয়ালরে হুকুষ কেনে দিয়া। 
তয়ানি ছেবক কে এত্রে হাল কিয় | 
মছারাঁজকে বেট! বিস্তা পৃজকে মহাদেও। 
সুন্দর কে। খবম পায়! যেরে বাত লেও॥ 
ছবক1 খয়ের ছোগ। বের বের কে! মেই। 
নেরে বাত না গুনেগ! শাজা পাওগে তেই। 
ছোড় দিদ্ধে কানলাল কে! লেকে চল সাত। 
আপকে বরাবর যাকে কছে! এছি বাত। 
কোগে কছে কোতোয়াল মৌত লাগ! পাজি । 
ফের এয়ছ| কছেগ! করো! ভূতি বাজী। 
চোরকে ছরদার তেঁই বুঝ! গেয়া এছি। 
রাজা কি দোহাই তাই ছোড় মত কছি॥ 
কোছি কহে বেলফেস্াল মোচতে! উথাড়ো! ৷ 
কোছি কছে চোরকে লানিল লেকে গাড়ো। 


কোছি কছে চোরকে] গাধেমে চড়াও । 
এছি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুষাও ॥ 


কোছি কছে জানে দেও জি জেয়ছ। হিয়া! আয়] । 


বুঝ! গেয়! বাতমে ছাজাই তেয়ছ। পায়! ॥ 
মান তজ মলিন মাধব মনোদুঃখে। 
কাষ্ঠবৎ কার কথা নাহি সরে মুখে। 

পন্ধ দেখি গল্ভ কথ! যন্তপিছ করে। 

বৈভ্ভ গ্রন্থে সন্ত ফল বৈত্যক ছা করে। 
নব্য লোক ভব্য হয় সভ্য সঙ্গে বটে। 

গুণ যেন ভ্রধ্য যোগ দিবা গুণ ঘটে। 
শ্রীকবিরঞ্জন কছে কাজী কপামই। 

আমি তু! দাসদাস দাসীপুআ হই ॥' 


ভাটমুখে স্থন্দরের বার্তা শ্রবণে 
ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন 


কোটালিয়! কটু বলে, রাজার নিকটে চলে 
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর। 

শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তৰ কায, 
যথোচিত উঠে যেয়্য কর॥ 

গুণলিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জুস্বীপ, 
কলিষুগে যেন রঘুবীর। 

নির্দল বাহার যশ, প্রকাশিত দিগ দশ, 
তার পুত্র সুন্দর ধীর ॥ 

পুর্ব পুন্তপুঞ্জ হেতু, কপান্বিত বুষকেডু, 
জামাত! মিলিল তেঁই হেন। 

তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমন রূপ 
পেয়ে নিধি ঘ্বণ। কর কেন॥ 

ব্ভ্ত। বিনোদিনী কন্তা॥ ধরণীমণ্ডলে ধনটা, 
শাপত্র্ট। জম্ম তব ঘয়ে। 

কল্দর সামান্ত নর, না জানিও নৃপবর, 
সতয কি তোমার গোচরে॥ 

জানকীন্জীবন রাম,' কিন্বাস্টাম কিবা! কাম, 
কিনব! পুরন্দর কিনব! শশী। 

সন্দেহ নাছিক মাত্র, ভুবনে এমন পা, 

,... দুষ্ট নহে গুন গুণরাশি॥ 

তট্টুখে শ্থধাভাব, বৃপনুখে মৃদ্ধহাল, 
উঠে দিল প্রেম আলিজন। 

খুলিয়! অঙ্জের যোড়া, বাছিরা তূরুকি ঘোড়া 
আর দিল বছরত্ব ধন ॥ 


লতাণুদ্ধ নিয়া লঙ্গে, ভূপতি পরম রজে, 
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে। 
কালীর কিন্কর যেই, তুষন ৰিজরী সেই, 


মহিমা! তাহার কেবা জানে॥ 

রাজ্যগুদ্ধ তেকধর, সতাই সাধক নর, 
মুখে কহে রাধাকষ্ণ বাণী। 

চিত্তে বান্ধা কালশ্রিয়া, - আজ্ঞামত করে ক্রিয়া, 

এইব্ূুপে কাল কাটে প্রাধী। 

বৈশ্ত ক্ষত টব শুদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র, 
কর্ম তল নহে যেবা কছে। 

তার কিন্তু নাহি স্বর্ণা, শুন কছি ধীরবর্গ, 
সেও পাপীসে সঙ্গে যেরহে॥ 

সদ] পুটাগ্লিপাণি, শ্ীকবিরঞন বানী, 
বিমুক্ত করছ মায়া পাশে। 

ভবসিস্ধ পার হেস্তু, অতয় চরণ সেতু, 
উন] আম! উরছ মানসে॥ 


সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি 


নঘ্রগতি নুপবর ধরো আামাতার কর 
মুক্ত কৈল নিগড় বন্ধন। 

গলে বস্তু ত্রস্ত উঠে শিকটে অগ্রণলপুটে 
সবিনয় কছে মুবচন॥ 

যেষন গোকুলপুরী কৌতুকে নবনি চুরী 
কৈল৷ প্রভূ জ্রিতৃবনপতি। 

গোপীনুখে শুনি বানী রজ্জু বান্ধে যুগপাঁপি 
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥ 

অথব! অজ্ঞাত বাসে বিরাট তূপতি পাশে 
বৎসরেক ছিল! যুধিষ্টির। 

বিধাত। বিমুখ তারে অক্ষপাটী ফেলে মারে 
ফুটে) ভালে পড়িল রুধির॥ 

শেষে পেয়ে পরিচয় হৃদয়ে বিষম ভয় 
সকরুণে কছে গদ পদ । 

চিত্তে না জন্মিল রোব ক্ষম! কল তার দোষ 
ধর্পুত্র শরানস্ত্রবিশারদ ॥ - 

যেত বিরাটরাজ 
আমি সেইরূপ জানহত। 

তূষি গুণসিদ্ধ-্ত ধীর সর্বগুণযুত 
বর্ধযাদা করছ দোষ বত ॥ 

৪৩ 


রামপ্রসা 


ন1 জানিয়৷ কেলকাব 


মাণিক নীচের ঠাই যেন মূর্থে বুঝে নাই 
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে ছেল।। 
কিন্বা শিশু বুদ্ধিীন বান্ধা থাকে রাঝ্জিদিন 


শিলাপুআ সঙ্গে রঙে খেল ॥ 

গুন শুন কল্পগরু পর্যায় পরম গুরু 
বটি বাপা তোমার শ্বশ্তর। 

অধিকন্ধ কৰ কিব। মনে কিছু না করিব 
তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥ 

শ্বশুর-বিনয় শুনি নহাকবি-শিরোমশি 
কনে কেন হেন ঠাকুরালি। 

নিজ নিজ কর্দভোগ - পরে বৃথা অন্থযোগ 
সকলি করেন ভদ্রকালী 

যেন রখচক্রাক্কতি নরভাগ্য নরপতি 
চিরকাল সমান নাযায়। 

দুঃলময়ে ধীর যেবা তারে নিন্দা! করে কেৰা 
উগ্রদতি যুর্থ কছি তায়॥ 

ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদধবুল 
কৃত্তিবাস তুল) কীন্তি কই। 

দানশীল দয়াবস্ত শিট শান্ত গুপানস্ত 
প্রসন্ন কালিক কপাষহ্‌ ॥ 


সেই বংশ সমুস্তব পুরুষার্থ কত কৰ 
ছিলা কত কত মহাশর। 

অন্চির দিনাত্তর জন্মিলেন রামেশ্বর 
দেবীপুতর সরল হায় ॥ 

তদঙজ রামরাষ মহাকবি গুশধানম 
সদ! যারে সদয়া অতয়]। 

তদজজ এ প্রসাদে কছে কালিকার পদে 


কূপাময়ি ময়ি কুরু দয় ॥ 


কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর 
বিদ্যার শ্রতি বিনয় 


একাবলীছন্দ্॥ 


বীচিল শ্থকবি সুন্দর চোর । 
সাধুচিত্ডে নাহি স্থখের ওর 
বিস্তার গোচর সকলে কছে। 
কমলিনি কথ! মিথ্যা এ নছে॥ 
বাচিল তোমার জীবননাখ। 
নিকটে নৃপতি যুড়য়া হাত॥ 


৪৪ 


সঙ্ঞল যুগঙ্গ লোচন লোল। 
গদগদ্ কনে মধুর বোন ॥ 

সথাঁ বুখে শুনি হৃজ্জরস্বানী | 
নান্মনী নিকটে চষ্িরানী॥ 
ধুপ। ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি। 
চুতি বদন চিবুক ধার ॥ 

বাঝেক বদন তুঁলিয়' চাও। 
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও ॥ 
রাগে কত কটু কয্্েছি তোরে। 
অন্নী ভান্য়। ক্ষমছ মোরে ॥ 

এ মহ্ীমণগ্ডলে বটী গে ধন্চ।। 
উদরে বরোছি তো দেন কন্তা ॥ 
বিনোঁদনী কছে ঈবদ ভাসি। 
আগে মাগো আমি তোমার দাসী ॥ 
কন্তাকে বিনয় কি হেতু কর। 
গুরু কেবা যোর তোমার পর 
মনো দয় গুন করুণামই | 
গোটা দুই কথা তোমাকে কই 
পুনরপি ধরা জন্ম লভিলে। 
ভোষ! হেন যেন জননী বিলে 
হাসি হাসি কহে যতেক আলি। 
সকলি কেবল কৰবেন কালী॥ 
কাতর শক বিব্জনে কয়। 
তরাও তারিপি শবনভয় ॥ 


ভুন্দরের বন্ধনমোচন সংবাদে বিদ্যার ভল্লাম 


সলান করি শশিমুখী মহ্থাহৃষ্ট মনে। 
তৰানী ভাবয়ে ভীম মুন্দ্রত নয়নে ॥ 
পুজে পর্বতেশ-লআী পরম কৌতুকে। 
মেষ মহিযাদ বাল দিল যুহ্‌ত্তকে ॥ 
বদনে ঝ»লনা-রৰ বত সীমস্তনী। 
শঙ্ধঘণ্টাকোলাহুল করে জয়ধ্বনি ॥ 
লঙলোপলে জপে রাম! মহাশঙ্খ খাল । 
সাষ্টাজে প্রণাম করে বীরসিংখালা ॥ 
কঙাঞ্জলি কছে ভ্ভ। প্রেমে গদগঙ্গ। 
পরকালে পাই যেন পদ্দকোকন্দ। 
জীনঘিজবর্গে দিল নানারত্ব ধন। 
সাব্ন্রো সমান তব কছে ব্প্রগণ ॥ 
করালবদন] কালী কলুবধাব্নী। 
সংসাক্সসাগরে খোরে নিস্তারতানিণী ৪ 


 গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত 


ভূমি কপাযয়ী মাগো কপালাখ ভর্তা! | 
জগদন্ব। জননী জনক বিশ্বকর্তী॥ 
তথাপিও ভ্বঃখরাশি না হইল দুর 
সকলে করুপাময়ী এ দীনে চ্চুর ॥ 
অপার মহ্বিষম' ন্ট হয় হেনবাসি। 
অন্থবনাশিনী আগ দয়! কর আগি। 
ব্দিকোমল পূর্ণ স্ুধারস ভর]। 

তুবোধ কুবোধ বোধগম্য নে স্বর | 
রসবেন্ড। যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা। 
প্রতি বর্ণ বর্ণে কর্ণে প্রবিশাত নুধ। 
প1ঠ কর্যে পুরাণ পণ্ডিত প্রেষে ভাগে । 
গবাগণ গু1গ গো-ভাজম করে ছাসে।॥ 
অলিক নিকটে রসম্য নিব্দেন। 
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ণ হয় যে মরণ ॥ 

প্রস্থ মধ্যে সঙ্কেত রছিল যে যেস্থানে। 
ম] জানেন মাঝ ব)ক্ত নছিলে কে জানে ॥ 
ধ% দারা স্বপ্রেতর। প্রত্যাদেশতারে। 
আমি কি অধম এত ঠব্যুখ আমারে ॥ 
জন্মে জম্মে বিকায়েছি পাদপন্ে তৰ। 
কঞ্চিবার কথ! নহে বিশেষ কি কব॥ 
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী রুপামই॥ 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুক্র হই ॥ 


ভূপতি হুইতে হ্বন্দরের সম্মান প্রাপ্তি 


বীরসিংহ গুণ'নধি পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি 
তো!মর] জানহ শান্তমর্। 

বিচারে পরাস্ত বাল! নুন্মরে দিলেক মাল 
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ণ ॥ 

এক কালে ধীরচয় কছে শুন মহাশয় 
শাহ কথ! বটে এহ। 

গান্ধর্ববিবাহ পরে পুনর(পি নুপবরে 
বিবাহ না করে কোথা কেছু॥ 

কৃষ্চচন্ত্র কুতুছলে রুকানী হছরিল! বলে 
ভাব দেখি কোথা সংক্কার। 

পার্থবীর ব্রদ্ধচারী তঙ্জিল! স্ুতদ্্র। নানী 
সঙ্ত)তাম। যুক্ত পাত্র আর॥ 

তার কিন্ত এই মত 
স্বামীটিকায় নাহি কর্ম নাথে। 

আদিপর্ব হলামুধ পরিহরি লর্ব ক্রোধ 
পুনঃ লক্খ্রদান কৈল। পার্থে॥ 


কল্পতেদে মততে মুন্বাকয বটে বেদ 
গুনরপি বিবাছে কি ফল। 

বিবিশিপি থাকে যেই সংঘটন হয় সেই 
নরনাথ না হবে বিকল ॥ 

প্লে অনিরুদ্ধ সঙ্গে নানা স্থুখতোগরঙে 
নিদ্রাতঙ্গে উঠে বাণনৃত1। 

বিরছে শরীর দছে কদাচিত শাম্য নহে 


কান্দে রামা মহাছ:খযুত1 ॥ 

চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিলাইল 

ৃ যাবতীয় স্ঃখ গেল দুর। 

শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণ রাজ! করে রুদ্ধ 
প্রভূ তার লা! দর্পচূব ॥ 

আছে পূর্বাপর শীত কিবা তব অবিদ্দিত 
কি ভাবনা কর মহীপাল। 

ছিজে দেহ রত্বদান জামাতার রাখ যান 
ঘুবিবেক কীন্তি চিরকাল ॥ 

ভূপতির শুদ্ধ মন রত্ব করে বিতরণ 
অদৈচা করিল দ্বিজ বর্গী। 

নরেন্্র নিকটে থাকি বাহু তুলি কছ্ছে ভাঁকি 
বৃপতি অক্ষয় তব হর্গা। 

রঙ্বসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাজে * 

মন্দ? মন্দ চামরসমীর । 

সিফাই শান্তিরি যার! কুরনিস করে তারা 
আদবেতে লোটাইয়া শির ॥ 

বাধাই কোটাল কাছে বুকে হাত খাড় আছে 
নকীবেতে করিছে স্লোম। 

নিরখি কোটাল মুখ হদে জন্মে লজ্জা সুখ 
ঈষদ্ ছাসিল গুণধাম। 


খ্বচিল সকল স্বঃখ হাদে জন্মে পুনঃ সুখ 
দম্পতি মিলিল পুনর্বহার । 

দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম মাণিক্য জড়িত হেম 
সেইরূপ তাৰ দৌহাকার ॥ 

সদ] পুটাঞ্জলপাপি শ্রীকবিরঞ্জনবাবী 
বিমুক্ত করছ মায়াপাশে। 

তবসিদ্ধু পার হেতু অতয় চরণ সেতু 


উমা আম! উর যানসে। 


& সিংহালনে বলাই! ৰ্লস্ভূষণ দিয়া 


বিন্ভা আনি কৈল! সমর্পণ 


ৃ ইছাতে যনে হয় ভারতচন্ পুর্নরার বিস্তাকে স্বৃন্মরের 
সহিত বিবাহ দিপনাছিলেন, রাম গ্রপাদে কিন্ত এইরূপ নাই। 


৫৯. 


সন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বগ্র দান 


স্বশুরবাসেতে রে কবি যুবরাক্ত। 
তাবেন ভূবন-মাতা তাল এই কাষ॥ 
শাপ্রষট জনম্মধর1 আমার মন্থর | 

মম পু প্রকাশিতে পৃথিবা ভিতর ॥ 
কারিনী পাইয়া মুখে ভূলিলা কুমার । 
তবেতে। আমার পুঞ্জা হবে না প্রচার 
ক্ষণমাজ্রে ধরি তার জননীর বেশ। 

চক্ষে বছে শত ধার! বিগলিত কেশ ॥ 
লিন বসন তাতি শোকেতে ব্যাকুল! । 
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাথ। ধূলা ॥ 
নিশিঅর্ধধাম শেষে স্বপ্রে কছে শিব1। 
ওহে পুত্র স্বনর তোমারে কব কিবা ॥ 
এই হেতু করে লোক সম্ভান কামন!। 
পেয়ে পিগুদান খণ্ডে সকল যাতন! ॥ 
বৃদ্তকালে নান! জাতি সেব। করে ম্ৃত। 
কত বৰ সন্তান দ্রম্মে কত জন্মেভূত॥ 
তোমার ন্ুখ্যাতি পুজ শুনি ঠাই ঠাই। 
ক্ন্দর সমান ধীর ত্রিভূবনে নাই ॥ 

কেন নহ্ছিবেক বাছা সন্তানের কার্ধ্য। 
পিতামাত। ছাড়িল! ছাড়ল নিজ রাজ্য ॥ 
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্থ। 
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর ॥ 

তাল বাছ! ভূমি কোনরূপে ভাল থাক। 
জুড়াক পরাণ মুখে ম1 বলিয়৷ ভাক ॥ 
নিজ্রাতঙ্গে উঠি কৰি কান্দে উভরায়। 
কনে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায় 
পতি করে রোদন রোদন করে সতী। 
কোন মতে শামা নহে ভূপতিসম্ততি ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জনে কছে করি কৃতাঞ্জলি। 
প্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি। 


স্ন্দরের স্বদেশগমনার্ঘ বিগ্ভার নিকটে বিদায় 


প্রার্থনা 


কান্তকরে ধরে কছে মৃদ্ধ গ্বরে 
ব্ভাবতী বিনোদিনী। 

আমি তুয়। দাসী কহ গুণরাশি 
বিশেষ কারণ শুনি ॥ 


২. 





চিদ্ে কেন ছুঃখ 
নয়নে সহ ধারা। 

তুমি যুবরাজ নাহি বাস লাজ 
কান্দিছ অবল! পারা ॥ 

কবিবর কনে শোকে তু দছে 
মন্তে পড়েছে মাত1। 

প্রভাতে যামিনী গ্রত্যুষে কামিনী 
যাব যে করে বিধাতা ॥ 

অনুচিত কার্য পরিহরি রাজ্য 
চিরদিন গোঁড়ে ভ্রমি | 

গমনবিষঙ়্ প্রেয়সিকে কন 
যাবে কি নাযাবে তুমি ॥* 

বিষম ভারতী শুনি কহে সতী 
নাথ কি কব তোমাকে । 

পতি পুজে যেব। করে পতিসেবা 
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে 81 

প্রভূ কিন্ত কই বৎসরেক বই 
নিতান্ত যাব সে দেশ। 

কান্ত কথ! রাখ বত্সরেক থাক 
পাইয়াছ বছ ক্লেশ॥ $ 

নিকটে ললন। স্থখভোগ নানা 
পরম কৌতুক কর। 

যেনাসে যে গুণ 
বিদগধ কবিবর ॥ 

ভীমসীমস্তিনী 
ভূবনবন্দিনী শ্তাম! ॥ 

কিন্কর গ্রসাদে স্থান দেহ পদে 

 দেোবপুঞ্জ কর ক্ষমা 


ম্লান বিধুযুখ 


প্রভূ শুন শুন 


ভূধরনন্দিনী 


বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্ণন 


প্রথমে প্রবেশ মেষ কান্ত যায় দুর দেশ 
সদ] ক্লেশ রদলেশ লাই। 

ব্ষম কুল্মশর শরে তনু জর জর 
কিবা মুখ বিষুখ গোসাই। 


সপ আর সপ 


ঞ& যদ্দি মোরে তালবাস সংহতি চলছ (ভারত) 
1 বিধিকৃত স্্ীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে (€ ভারত) 
$ কপ! করি করিয়াছ বদি অনুগ্রহ । 

এই দেশে প্রত আর দিন কত রহ ॥ (ভারত) 


€৫ষ গৃছী সাধক দীন 


মলিন বদনশবী তাবয়ে তৃবনে বসি 
নীরে পশি নহে ভক্ষি ব্ষি। 

নেআআনলে তণ্য যেই মরোয জীয়ে পুনঃ লেই 
বাণে হানে বিল্নপাক্ষ ইশ। 

বৃষে বিষতুল্য কর বপু দছে নিরন্তর 
নিদাঘে শরীর যায় দছি। 

হ্নযাঁন তরুছায় নখে শিখা নিজ্জা যায় 
তদক্কে নিঃশক্কে রছে অহি॥ 

গুন শুন গুপরাশি আমি তৃয় প্রিক্লাদাসী 
আমার তোমার বড় কেবা। | 

মলয়ঘপহরঙে চচ্চিত করিব অজে 
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা ॥ 

মিথুনে মিথুনে যেই ধন্ত পুপাবস্ত সেই 
অন্ত কেব সে জন সমান। 

বিরছিণী কুলদারা যারা তার! সেবে তারা 
প্রান মরা কঠাগত প্রাণ॥ 

ঘন ঘন ঘন রব" অবশ শরীর সব 
মনোভব নিতান্ত ছুরস্ত। 

কদদ্বকুম্মম ফুটে বনতটে মন ছুটে 
দুঃখ শাস্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥ 

কর্কটে বরিষ! বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে 
যাতায়াত সকলে রহিত। 

ঘরছাড়। পতি যার অতাগ্য কপাল তার 
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্িত ॥ 

ধরাধর গুরু গজ যে বুঝি মদন তর্জেে 
আটনি দামনি বাছ লাড়া। 

দেবরাজ দগ্ধে মর্ম দেখ কি অনীত বর্ম 
মড়ার উপরে হানে খাড়া ॥ 

সিংহছে মহী একাকার অল ভিন্র স্থল আর 
তিল অর্থ নাহি দেশি মাত্রে। 

ভেকের পরম স্থখ কাল কোকিলের ছুঃখ 
কামিনীর কেপে উঠে গান ॥ 

দিব! যাক গৃহন!টে রজনীতে বুক ফাটে 
আবেশে বালিস চ!পে কোলে। 

যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে 
ত্বতের নুশ্বাদ কোথা ঘোলে ॥ 

কন্তার কেবল যুক্তি তক্তিাৰে পৃজে শক্তি 
যুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে। 

সেই সে দিবস তিন 
মরমে মরিয়া! থাকে থেদে ॥ 

মৃখ্য়ী দশতূজ! করিব তাহার পুজা 
দাসীর বচন রাখ প্রভূ । 


যে আন্ঞ! করিবে যবে ক্ষণেকে বিস্তর পাবে 
এ কথ। অন্তথ! নহে কতু॥ 

তুল্য ভূল! আর নাই তুল! কর এই ঠাই 
দ্বিজে দান দিতে পুশ)5য়। 

তূষি মুরতরুকল আমি রাম! অতি অল্প 
মনে বুঝি দেখ হয় নয় ॥ 


প্রথমতঃ ছিমাগম বিরছিআনার ঘষ 
নলিনীর দর্প করে চুর। 
.যে ঘুধ্তী নহে ছুই শুয়ে করে হাই ফুই 


কান্দে সতী পতি অতি দুর ॥ 

গুন প্রতু হৃনয়েশ শিখ্দেন সবিশেষ 
বুশ্চিকের বিস্তারিত গুণ। 

মাস নিজে ৬গবাণ হাটে ঘাটে ষাঠে ধান 
সর্ব দ্রব] ছুর্ঘত নূতন ॥ | 

ঝিবিধ প্রকার লোক নাহি দুঃখ রোগ শোক 
পার্বপাদি করে [চত্তনুখে। 

অগ্রে দিয়া কাকবলি সবান্ধবে কুতৃলি 
নূতন তও্ল দেয় মুখে॥ 

একান্ত বিবষ ধনু শীতে কম্পবান তম 
তরুণী তপন তুল সার। 

কিসের ভাবনা আছে সতত থাকিব ক'ছে 
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥ 

নিত্য উঞ্ অলে ম্বান উচিত বটে হে প্রাণ 
উষ্ণ অর ত্বৃতাঁদ ভোজন। 

দশ দণ্ড মধ্যে হবে দেশে কেন যাবে তবে 
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন 

হে প্রাণনাথ কৰি মকরে প্রখর রৰি 
এই মাস বিখ্যাত ভূবনে। 

প্রাতঃন্দানে মহাপুপ্য করে যেবা সেই ধন্ট 
পারে লোক পিনিতে শমনে ॥ 

সবিশেষ কব কিক! অপছে!মে রাজি দিব! 
প্রভু তুমি থাকহ নিযুত্ত। 

চেতনবিশিষ্ট মনু পেতে নিষ্পাপ তঙ্গ 
সংসার সাগরে হব] মুক্ত ॥ 

আর এক শুন বোল কুন্ডেতে গোবিন্দ দোল 

দ্রশনে সর্বপাপ নাশে। 

বিজ্ঞ বট কি নাআান দেখ ছে থাকি কেমন 

কিছুকাল গোঁণে.যাবে বাসে ॥ 


পরম নখ মাস শিশিরে যাতনা হাল 
মন্দ মন্দ মলয় পৰন। 
যুষক যুবতী সঙ্গে বঞ্চে নিশি রসরজে 


উতয়ত বিদেশে মণ ॥ 


রামপ্রসাদ 


মীনে মীনকেতু পাপ দ্বিগুণ জলায় তাপ 
সহচর সখা সেই ষধু। 

তার দৈবে নাই লাজ কলঙ্কী সে দিঅরাজ 
মৃত্ভারূপ! পরতৃত বধু ॥ 

কছে কপি প্রপিপাত শুন শুন গ্রাণনাথ 
বসন্ত ভুরস্ত মন্দকাগী। 

রাজ মূর্খ মুর্খ পাত্র ধর্ম জ্ঞান নাহি মাত্র 
বধ করে বিরহিণীনাশী॥ 

একাল বিলম্ব কর পশ্চাতে যাইবা ঘর 
দাণীবাকেো কান্ত হও শান্ত । 

জ্ীকবিরঞ্জণে কহে গমন বারণ নে 
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত ॥ 


বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকটে 
বিদায় প্রার্থন। 


কবিবর কনে বাণী কহ যত ভাল জানি 
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে। 

গুন শুন কু€জাক্ষি সত কহি প্রাণ সাক্ষী 

| যাতন! ধেমন সেই জানে ॥ 

কৰি কছে গ্রাবোধিক্ব! শুন গুন প্রাণপ্রিসা 
মহাগুরু অনক জননী । 

শীন্্রপিদ্ধ কথা এছ যা হতে হুর্মত দেহ 
বিনে যুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি ॥ 

শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেব! করে পিতামাত1 সেব! 
জয়কালে লয় গঙ্গাতীর। 

সম্ঞনে ত্যর্জিলে তন ধন্য মানে নিজ অনু 
গয়। শ্রান্ধে সার্থক শগীর ॥ 

মম সম ছুষ্ট পুত্র ধরণী মণ্ডলে কক্স 
লোকভয় ধর্দভয় নাই। 

বৃদ্ধ পিত্ত 1 মাতা ঘরে শোকে দেহ ত]াগ করে 
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গৌসাই। 

ষ্দ ভাব যাখ দুর থাক নিজ পিতৃপুর 
|কছুকাল কর সুখ ভোগ। 

হও তৃমি পুত্রবতী নিয়। যাৰ পরে সতী 
কিন্ত হঃখ সংপ্রতি খিয়োগ ॥ 

হৃদয়েশ রেশকথ। মরমে মরম ব্যথ। 
অভিমানে উঠিল অমনি। 

গোধুগে গলিত নীর গঞ্জে্গমন ধীর 
গতি যথ। টৈস্তেছে জননী 


৫৩ 


ছুছিত1 ছুঃখিত জেখি রানী বলে বাছ! একি 
মঙ্গিননয়নে কেন মীর । 


কার সনে কল ছন্য কে কমল কিব1 যন 
ফাটে বুক প্রাণ নে স্থির ॥ 
যায়ের মাখা টি খাও মাগো যুখ তুলে চাও 


মনের কি ছুঃখ নাহি জানি। 
বিভা বলে কিবা কৰ নিশির জাষাতা তৰ 
দেশে ধান ষাগি গে! মেলানি ॥ 
লদ্দ! পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবানী 
' বিধুক্ত করছ মারাপাশে। 
ভবসিজুপার হেতু অতয়চরণ সেতু 
উমা আম উহু মানসে ॥ 


রাজার প্রতি বিদ্ভার প্রবোধ বচন 


এ কথ। কছছিপ যদি মুশন্িমিনোহর1 | 
মহীপতি-মছিল। যুচ্ছিত পড়ে ধরা ॥ 
চেতন প।ইয়৷ কছে কছ চজনুখি। 
ষাতৃহত্যাতর বাছা নাহি এক টুকি ॥ 
কেমনে এমন কথ। কহ তুমি বিয়ে। 
বিদেশে পাঠায় তোম) অতাগী কি জীয়ে ॥ 
দশ মাস গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাই। 
পায়াছি যত কষ্ট তার সাম] নাই ॥ 
পালিলাম এতকাল নিত্য চিতনুখে। 
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাহ দয়া মুখে॥ 
তোমার নাঞ্িক দোষ বিধাতা নিচুর । 
শগ্ত। নাই তাই বিদ্ভা যাবে এত দুর ॥ 
হরি হরি কারে কৰ ললাটের লেখ! । 
জীবনে হরণে বুঝা আর নাহি দেখা ॥ 
বিভা বলে মাগে। তুমি যে কহ প্রথাণ। 
ধৈর্ধ)াবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান ॥ 
কার পুঝ কার কন্ঠা কার মাতাপিতা। 
সর্ব মিথ্যা সত্য এক নগেজ্ছছিতা ॥ 
বিষম যাহার মায় সংসারব্যাপিনী। 
কৌত্তক দেখেন কর্থভোগ কগে প্রাণি ॥ 
বেদেতে বিন্‌ বেছব্যাল মহ্থানুনি। 
মায়াতে ভূলিল! তে শানে হেন ভনি ॥ 
শুকদেব আন্মলেন তীছার ওনয়। 
স্বথনুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয় ॥ 
ভূ'বগত হুবানাত্র স্বকর্থে প্রস্থান। 

ফের ফের বল্যে সুনি পাছে পাছেবান॥ 


কত দুরে নার'চয় করে জল জড় । 
মপ্র ভারা গু”ক দেখিনা করিলভ্রীড়া॥ 
কালগোৌণে তথা উপস্থিত ব্যাস মু'ন। 
সলজ্জত। কুলে উঠে যত সীম্ত্তিনী ॥. 
কাপে গুরু উক চারু বসন পরিল। 
কৃতাঞ্জ লি যুনীক্র-নিকটে দাড়াইল ॥7 
হাসিয়া কছেন যুনি এই কোন কর্ণ 
বুবিতেইনা পারি তোমা সবাকার মর ॥ 
যুব পুঝ্স গেল মোর এই পথ দিয়) 
লজ্জা! না পাইল! মনে সে জনে জেখিয়! ॥ 
বুদ্ধ আমি আবমাকে দেখিয়া এত লজ্জা! | 
বসনাদি পরিলা৷ ধরিলা পুর্ব্ব স্জ. ॥ 
সবিনয় কচ্ছে তার! গুন্ছ গৌসাই। 
মহাযোগী শুকদেব বাহজ্ঞান নাই ॥ 
মারাতে মোহিত তুমি যুনি মহাশব। 
তোমারে দেখিয়! মনে জন্মে লজ্জাতয়॥ 
হৃতলেছে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎচ। 
সক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে ভাত 
জজ্ব] পেয়ে যুনি চলি গেলা নিজপুরে। 
প্রবোধ জন্মিল চিতে খেদ গেল দরে ॥ 
সর্ধবশাস্ত্রব্জ্ঞি মুনি তার এত জবালা। 

কি দোব তোমার মাগে। তৃমি ত অবল! ॥ 
ন্বুতি মার্গের কথ কহিলাম মাত।। 
প্রবৃতি মার্গের হৃহি শ্র্জিলা বিধাতা ॥ 
পাছে নাকি বুঝে পরে করে অন্থবোগ। 
কণ্ঠ! পুত্র জন্মিলে কেবল কর্দথতে।গ ॥ 
তুত্যমহং সম্প্রদদে কছিলে ৰচন। 
গোঝ্স ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন 
পরপুত্র রননি গে। হয় হর্তাকর্তা। 
শানগ্রে কে রমণীর মহাগুরু তর্ত1 ॥ 
রাণী কছে চজ্জাননে তৃমি রমাসমা। 
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা ॥ 
কিছু কিছু বু'ঝ বটে এহ শাস্ত্রণীত | 
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ॥ 
জল টৈবালের প্রায় মন নহে স্থির । 
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরার ॥ 
পুনরাঁপ কনে বিস্ত/ ঘন কর দড়। 
শোকে সর্ববধর্মলোপ শোক পাপ বড় ॥ 
সজলনয়নে কছে যত সহ্ছচরা। 

ছাড়ির। মষত। ভূমি যাবে কি হ্বন্দরি ॥ 
কেন্দে কে বিষলা কমল৷ ছেড্যে যাও। 
জন্মশোধ দেখি চাদদুখ তুলে) চাও॥ 


সঙ্গে বাবে যার! তারা সহ্য বদন। 
যেনাযাবে কত কবতান্ার যতন ॥ 
রাজার নিকটে রানী কে সবিশেষ 
স্বৃহিত। জামাতা তব অস্ত বান দেশ। 
স্কবিকঞগ্জন কছে কৰি কৃতাঞ্জলি। 
ভ্রীগামস্থলাল মাত' দেহ পদধূলি॥ 


বিদ্ভাসহ হুন্দরের স্বদেশে গমন 


বীরসিংহ নৃগধধান শুনিলা জামা তাত্যা 
হায় ভায় রোদন বদনে। 

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মী থেদ করে রি রঙ্থি 
বিধাতার এই ছিল মনে ॥ 

হবদয়ে পরম ব্যথ! কক কথা যাৰ কোথ! 
কার বিস্তা কে লব়ে চলিল। 

স্বপ্রবূপ কনা গুল। তেঙ্গে গেল ধুল! খেল! 
শোক শেপ হৃদয়ে পশিল ॥ 

ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জামাত| ভেকে 
স্ভব করে বাক্য লক্রুণে। 

বাপা এই বুঙ্ছকাল ভাল তব ঠাকুরাল 
বিছিত করহু নিজ গুণে॥ 

দিলাম সকল রাড্য চেষ্টা পাও রাজকার্যয 
আনাই তোমার মাতাপিতা | * 

বেছাই বেহাই সুখে যাইব উত্তগ মুখে 
তুমি রাজা মহিষী ছুহছিত। | 

খ্বণ্ডরের সরিঞ্টে কৰিবর কছ্ছে বটে 
স্বরূপ কছিল। মহারাজ । 

কিন্ত একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই 
না যাওন ভাল নহে কাব 

সত্য সত্য শুন গুন আগমন শীঘ্র পুনঃ 
হবে তব রাত্রে মছাশয়। 

লংপ্রতি বিদায় মাগি আম। দৌহাকার লাগি 
বুখা শোক করহ হাখয়॥ 

পরাতে তরুছায় অতি দুরতর যার 
সে যেমত ছাড়া নহে মূল। 

ঘঅন্ভতম ভাব পাছে মান্স তোষার কাছে 
থাকিল গমন সেই তুল॥ | 


ক শুনিঞা। ত বারাসংহ হুগবত মন। 
ক্রিষ বিবাদ মনে ডাকে পাজ্রেগণ ॥ 


রামপ্রসাঘ 


পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝার নুন্রে। (বল, ১৫৪) 


৫৫ 


দানে রাজা কর্ণ তুল্য দিল! দ্রব্য বহু মূল্য 
ছত্র গঙ্জ রখ দাসদাসী। 

হাজার সোয়ার সাথ ছামরাই নিশিনাথ 
আনন্দিত কৰি গুণরাশি ॥ 

কন্চ! কোলে করি রানী কছ্ছি”।1 গদগদ বানী 
তুমি রাজলপ্মী ছিলা, মাতা। 

ছাড়িয়া চলিল! দেশ বুঝি পরমা: শেষ 
ভূপতিকে বিষুখ বিধাত। ॥ 

পতিপ্রাণ1 শাস্ত্রে উক্ত তোমা বুগ্ঝাবার শি 
তুমণ্ডলে আর কারু নাই। 

কিন্তু ব্যবহার আচে তেই গে। তোমার কাছে 
গোটা ছুই কথা বাছা কই 

পুরে গুরুলোক যত তাহা সবাকার মত 
হবে রবে মানায়্য সেবায়। 

দয়! পরিজন প্রতি যার থাকে গুণবতী 
সেই সে গৃহ্িণীপদ্ পায়॥ 

জনকঞজজননী পদ ধর করে গদগদ্ 
কছে বিভ্তা সজলনয়নে। 

এই তুমি জন্মদাতা শিকটে ৰটেন মাতা 
ছুঃখিনীরে যেন থাকে মনে ॥ 

পৃন্দর শুম্দর নাম দেখাপুজ্র গুণধ।ম 
অষ্টাঙজগে প্রণাম করে সুখে ॥ 

দশদণ্ড যা দিবা দম্পতি স্থরিয়! শিব! 
রথে উঠে চলে দেশমুখে ॥ 

গ্রামবাসি বত লোক পকলের মহাশোক 
লবীচয় চিন্সিত পুতৃলী। 

শোকে বুক নাহিবান্ধে রাজরাণীরদো হেকান্দে 
কলেবর ধুসরিত ধুল॥ 

দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডেবার রখ 
ত্বরা করে গুণের গব্ম1। 

বিস্ত/ কহে প্রভূ ক্রোধ ত্াক্ত দেখি জন্ম শোধ 
জনকের অধিকার সীম ॥ 

এড়াইল দেশ নান! দ্র স্বাবিকার থান! 
মনে মনে পরম কৌ£্ক। 

ত্বরাতে নাছ্িক কাষ সারধিরে যুবরাজ 
কছে রখ রাখ একটুক॥ 

ধন হেতু নহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল 
কৃত্িবাস তুল্য কীর্তি কই। 

দানশীল দয়াবস্ত শি শান্ত ওণানক 
প্রপন্না কাপিক! কপামই ॥ 

লেই বংশ স্ফুত্তব পুরুষার্থ কত কৰ 
ছিল। কত কত মহাশয়। 


আনচির ধিনান্তর 
তদজজ রাময়াম 


তজজ এ প্রসাদে 


বিভান্ন্দর 


জন্মিলেন রাষেশ্বর 
দেবীপুআ সরল হৃদয় ॥ 

মহাকবি গুণধাষ 
স্দাযারে সদয় অভয়!। 

কছে কালিকার পদে 
কপাময়ি ময়ি কুরু দয় । 


হুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন 


অধিকারে উপনীত গুণসিন্ুম্থত। 
লীঘগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত ॥ 
দৃতমুখে নরপতি শুনি গুত তাষ। 

মুত যেন পুনরুপি পায় আবন্থাস ॥ 
আনন্দের ওর নাহি বাছু তুলি নাচে। 
অমনি উঠিয়! গেল মন্িধীর কাছে। 
হাঁসি কছে কিকরকি কর তাগ্যব্তী। 
পুত্রবধূ দেখ গির1 উঠ শঈ্রগতি ॥ 

রানী বলে প্রতু তুমি কি কিলা কথা। 
হ্ন্র গুণের নিধি বাছা মোর কোথা ॥ 
আর কি এমন দিন আমার হুইবে। 
চাদমুখে মা! কথাটি সুন্দর কছছিবে ॥ 
পুরবাসি সহ রাজারাণী রথে উঠে। 
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥ 
সৈম্ত কোলাহল শবে কর্ণে লাগে তালী। 
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ চালী॥ 
প্রথমতঃ সার্জিল ছাবেসি যোড়া যোড়া। 
লক্করের আগে যায় নাচাইয়! ঘোড়া ॥ 
ঘন ঘন ভঙ্ক! শক্ক। রিপু চমকিত। 
উড়িছে পতাক1 দিতাসিত রক্ত গীত ॥ 
কটকের পদতরে কম্পিত মেদিনী। 
ফুকারে নকিৰ অয় করালখদনী ॥ 

ত্বগৃছে শয়নে মুখে ছিল মহাপাত্র। 

উঠে ছুটে চজিল সংবাদ পাবামান্র ॥ 
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতৃছলাঁ। 


গদোধারি রোপিল চারু শ্রামকদলি॥ 


আগ্রশাখাবুক্ত বারি পূর্ণ হ্বর্ণঘট। 

শীষ করে স্থাপন! শ্রীগুহসরিকট ॥ 

পিত। মাত। দেখি কবি নাখি ভূমিতলে। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বন্ত দিয়! গলে॥ 
সন্তোযসাগরমধ্যে ভাসে রাজারাণী। 

পুর কোলে করে দৌছে প্রসারিয় পাণি ॥ 


সেসময় বত মুখ কথায় কে কৰে। 
সহ্তঅবদন ছয় ঠকতে পারে তবে 
দ্বিগুণ উখলে প্রেষ নিরখিয়। বধূ । 
সঘনে চুধতি রাণী মুখরাকাবিধু॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কপামই। 
আমি তুয়। দাসদ।স দালীপুত্র হই | 


বিদ্তাকে দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগশের আগমন 


মঙ্গলাচরণে কুলাচাঁর যত ছিল। 
পুর্রেধধূ নিয়! নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥ . 
গুণসিদধু দয়াসিদ্ধু কল্পতরুরূপ। 
রতনতভাগ্ার বিতরণ করে ভূপ। 
ভাঙ্গিল নগর কেছ ঘরে নাছি রছে। 
পরস্পর সকলে সকল বার্তা কছে॥ 
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বি্পত্বীগণ। 
জনে জনে দিল। রাণী রত্বসিংহাসন ॥ 
আসন থাকুক আগে এসেশুন রাণী। 
বধু তব কেমন দেখাও দেখি আনি ॥ 
কুতৃছুলী পদধূপি শিরে বান্ধে সতী। 
সকলে কছেন বাছ। হও পুত্রবতী॥ 
করে ধরে টেন্যে নিক! বসায় নিকটে। 
হাসি হালি কছে ঘরতরা বউ বটে॥ 
কোন রা! বলে বুঝি পাচ মাল পেট। 
মরমে লজ্জিত ধনী মাথা করে হেট॥ 
মুখ ফোড়। মেয়ে বলে ছেদে কি অঞজাল। 
আইবড় বাপ ঘরে ছিল এত কাল॥ 
বয়োধিক1 কেহ কহে ব্রাহ্ছণ বণিত1। 
এ মেয়ে সামান্চ। নহে পরম পণ্ডিত ॥ 
পপ ছিল শাঞ্রে যেব! করে পরাভৰব। 
তারে দিবে বাল! মাল! সেই হবে ধৰ॥ 
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজ্বধূচয় । 

সকলে সদনে গেল৷ সদয়হৃদয় ॥ 
জগদীশ্বরীকে কপ! কর মহামায়া । 
মান্ুঞ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়। ॥ 

যে গাওয়ায় যেব! গায় তাহার মদল। 
নারক সহিতে শিব! করছ কুশল ॥ 

ধ্ত। দার! স্বপ্নে তার। প্রত্যাদেশ তারে ॥ 
আমি কি অধম এত বৈধুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপন্ে তব। 
কছিবার কথ! নছে বিশেষ কি কব 


হৃল্দরের স্বরাজ্যভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি 


প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই। 
আম তুয়! দাসদাল দালীপুত্র হই 


ববপ শুতক্ষণে রস্বসিংহাসনে 
পুতে করে অভিষেক। 

ধরে ছত্রদ্ড স্থখী রাজ্যখণ্ড 
সম্মত প্রত্া যতেক ॥ 

রামেতে মহিযী পরম রূপসী 

| গৌড়াধিকারিছুছিতা। 

মনে বাসি হেন রামচন্দ্র যেন 
সঙ্গে শশিমুখী সীত1 ॥ 

কবিরাজ রাজা পু্রসম প্র 
পালয়ে পুরণ ভিঙগাষ। 

ভূপ জরা গ্রস্ত দার! সহ ক্র্ত 
কৈলা বারাণসিবাস॥ 

বিদ্ভাবতী সতী প্রলবে সম্ততি 
মাধী শুক্লা ব্রয়োদশী। 

অডেদ সুন্দর রূপ মনোহর 
যেমত শরদশনী ॥ 

নিজ দেছছবি নিরখিয়! কৰি 
তনয়ে তন্গ নেহালে। 

ষন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে 
যেন দীপে দীপ জলে ॥ 

করে বিতরণ রতন বসন 
কুঞ্জর ঘোটক ধেছু। 

মহ! কৃতৃহলী শিরে দিল তুলি 
লক্ষ ছ্বিজ পদরেথু ॥ 

জাতদিনাবধি কুলাচার বিধি 
করে কৰি গুণধাম। 

যষ্ঠ মাসে মুখে অল্প দিল সুখে 


ধন খত ৭7৫ আরা এ 


স্ন্দরের রাজ। কৈল অনেক সম্মান ॥ 
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথাল। ঝ|ড়ি। 
ছুই শত দাসী দিল পরম ন্বন্দরী। 
নানাবিধ বাস্ত বাজে ফুকরে কাহাল। 
হরবিত রাজ্যখণ্ড আছে নহাপাল। 
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল। 


শুতক্ষণে বিস্ত। লতী পুক্ প্রসবিল ॥ € বল, ১৪৭. 


(টি এটি 


পুত নিএঃা তদ্্রকালী ঠৈল! অন্তর্ধান। 


পঞ্চম বৎসরে 
বিদ্ভারস্ত শুভ দিনে। 
সপ্ত িন মাত্র লেখে তালপত্তে 
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে | 
বাক তত্বরায় 
ভটি অভিধান গণ। 
রতুকুষারাদি 
অঙক্কারে দিল মন ॥ 
কুপান্বিত। চণ্ডী পাঠ করে দণ্তী 
তদগগ কাব্যপ্রকাশে। 
স্চায়শান্ত্রে ঘুপ কত কব গুণ 
কৰি চিত্তে মহোল্লাসে॥ 
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাজ্যয পাতঞ্জল 
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত। 
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাই 
নিল একাক্ষণী মন্ত্র 
যেমন জনক তেমন বালক 
উভয়ত মহাকবি। 
কালীপদতলে পপ্রনাদে বলে 
তাবে আরোপ কর দেৰে ॥ 


কর্ণবেধ করে 


ব্যাকরপ পায় 


সাঙ্গ হল যদি 


স্বন্দরের দক্ষিণকালিক। মুণ্ডি সংস্থাপন 
এবং শব সাঁধনোদ্যোগ 


ক্রমে ক্রমে বয়ঃব্রম আয়োদশ বর্ষ। 
জরনকজননীচিকে জন্মে মঙাহর্ষ॥ 
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্ঠ। | 
রূপবতী গুণবতী ধয়াতলে ধন! ॥ 

কত কাল গেধণে মনে জন্মিল ভাবনা । 
পুরি মধ্যে থাকে ইউদেবত। স্থাপনা ॥ 
গাখিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষুঃপদ 
চতুর্দিগে পুশ্পোগ্ভ।ন সন্নিকটে হুদ ॥ 
পাবাণে নিশ্মাণ ৫কল কালিকা দক্ষিণা 
শবরূঢ! যুক্তকেশী বসনবিহীন! ॥ 
মুণ্ডযালা বিভূষণা খড়ীগুগুধর1। 

যাম্যে বরাভয় ব্রহ্ধময়া পরাৎ্পর! ॥ 
অসঙ্থ্য মিব মেষ ছাগ নানা বলি। 
কনকচম্পকে দিল চরণে অঞ্চলি॥ 
ভপহার জ্রক্ষভার সীমা কব কত। 
স্তপ ত্প পব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত ॥ 


৫৭ 


্ 


৫৮ 


তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নছে চিত। 

শব সাধনার্থে খ্দে করে নিত্য নিত্য 
প্রত্বে সংগতি করে চগ্ডালের শব। 
সাধকের সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥ 
ভৌমবারযুত। কৃষ্ণ! চতুর্দশী নিশি। 
শ্ুশানে চলিলা! সঙ্গে মহিযী রূপলী॥ 
বিস্তারিত বিবরণ বণিলে সমস্ত । 

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হবে ব্যস্ত ॥ 
জ্ঞাত নাহি বলোয কেহ না করিব হ্লা। 
বিষম ব্ষিয় কালম্্প নিয়! থেল! ॥ 
শ্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা কর চাই। 
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়্যে যাই॥ 
অবর্তৃব্য হেতু কত ব্যাতিক্রম হবে। 
আগমজ্ঞ কেছে কোন দোষ নাহি লব ॥ 
শ্রীকবিরপ্রন কহে কালি কৃপামই। 

আমি তুয় দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


শবসাধন 


পুর্বব উক্ত স্থানে গেল কবি শীম্রগতি 
সামাস্তাখে) সুবিধান করে মহামতি ॥ 
যাগভুমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র 

দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র 
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিণী। 
পুর্ববিক ক্রমে পৃজে কবিশিরোমণি॥ 
বারাদদিন মন্ত্র কান লিখিল ভূতলে। 

যে চাত্র বচন কহে মহা কুতৃছলে॥ 
পুষ্স/গলিভ্রয় দিয়া করে গ্রণপাত। 
পুর্ব উক্ত ক্রমে ঝলি দিল নরনাথ॥ 
অঘোর মন্ত্রেতে শিখ বান্ধে ততক্ষণ 
সুণশন মস করে হৃদয়ে রক্ষণ।॥ 
ভূতশ্ষ্ধনাস সারে ত্বরায় ত্বগায়। 
অয়দুর্গ। মন্ত্রে পিক্ষু সর্যপ ছড়ায় ॥ 
তিলোৎসা(তি মন্ত্রে তিল ফেলে সেই রূপ। 
তদগ্ডগে শবের নিকটে গেল ভুপ॥ 
শবের লক্ষণ কছি শুন ধাগভন। 

আছে ষে প্রকার তন্ত্রসারের বচন ॥ 
শুলে খড়েগ বঙ্জে সর্পাঘাতে কি কুমস্ত্রে॥ 
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রহ উক্ত তত্মে ৪ 
কিন্তু যে পে ঘায় মরে নালবে সেশব। 
হলেছেন গোবিগ্র ম্ত্রীরূপ! গ্রাহ তব ॥ 


সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে নষ্ট যে শরীর। 
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেব! ধীর 
সর্বদা না! লবে ভাই শব পযু/যিত। 
শান্্মত কর্ম করে সে জন পণ্ডিত॥ 
মূলমন্ত্র পাঠ করে পুঞ্জাস্থানে নিল। 
উক্ত মন্ত্রে ুকৌতুকে জলবিল্ছু দিল 
পুষ্পাঞ্জলিঝ্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রপাম। 
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥ 
ক্ষালন প্রশস্ত শব ম্থবাসিত জলে। 
নব বস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতৃছলে ॥ 
ধূপেন ধৃপিতং কৃত্ব। গ্রন্থের বচন। 
সেই মত চন্দনাদি করিল লেপন।॥ 
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে। 
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে ॥ 
নিজ করে যত্বে ধরে শবকটিদেশ। 
পুজা স্থানে নিল মহান্ুবুদ্ধি নরেশ ॥ 
অতঃপরে কুশশধ্যা করে গুণপিধি। 
পুর্ব শির রাখে শব আছে বেব। বিধি॥ 
এলাইচ লব বরুন আায়ফল। 
তাধুলাদি শবমুখে দিলেক লকল॥ 
পুনরপি সেই সব করে অধোমুখ। 
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে নহামুথ। 
বাহুমুপ কটিদেশ পরিমাণ তার। 
চতুরন্ত্র মধ্যে পল্স তাছে চতুর্থার ॥ 
দলাইক সমন্বিত মধ্যে পুষ্টে মন্ত্র 
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র বন্ত্। 
নিবেদন যাবতান্ পণ্ডিত নিকটে । 
ভিন্ন তত্ত্রে কিন্ত এই কথা ব্যক্ত বটে॥ 
উপদ্রব যগ্তপি জন্মায় ষত্র করে। 
নিঠীবন দিবে শবে কটিদেশ বরে। 
তছুপঠি রকতকম্বলাি দিব্যালন। 
শীঘ্র গতি করে পুনরপি প্রক্ষালন ॥ 
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাপ। 
দশপিক্ষু পুর্বমত পাখেস্থানে স্থান॥ 
ইন্জাদ দেবত। পুরে স্বামি লহ্বোধনে 
বিশ্ন নিবারণ কগে মহা সাবধানে ॥ 
চতুঃবষ্টি ডাকিনী যোগণীগণ যত। 
লবাকার পূজ। কৈল তাজবুভতলত ॥ 
মূলমন্ত্রে শবানন পুতে নহাকব। 
ঘোটকারে!হণ ক্রমে বসে যেন রবি ॥ 
স্বকীয় চরপতলে দল কুশামন। 

শব কেশ ধর্যে করে যুটিকাবন্ধন॥ 


রাম্ত্রনাদ 


গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম । 
ষড়গন্তাণাদি মত কৈল প্রাণায়াম & 
ক্ষেপ করে দশ দিক্ষু লোষ্ট বিব্ধনে। 
তদন্তে সঙ্কল্ল কল উল্ললিত মনে ॥ 
অর্খযাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়। 
আসন পৃঞ্জিয়। পীঠ পু কৈল তায় ॥ 
তদন্তরে পুঙ্ছে দেবী ম্থখে এক্তিরূপ। 
শব মুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥ 
ততঃ শব ছুলিলে সম্মুখে দাড়াইয়।। 
বসোমে ভারতি হম্ত্র পড়ে হই ছৈয়া ॥ 
পষ্টহ্ন্দ্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ । 
শবপদতলে যকতর লিখিল ব্রিকোণ ॥ 
শবকর যুগ্মপার্খ প্রযত্তে প্রসার্যা। 
তদুপরি কুশামন রাখে যাছে কার্য ॥ 
তছুপগি নিজ পদ নৃপতি নিধায়। 
পুনঃ প্রাণায্জাম করে ভক্তিযুক্ত কার ॥ 
শিব শিবা গুরু ভাবে হাদিমধ্যে দেখী। 
মহাশঙত্ঘঘাল জপ করে মহাকবি ॥ 
করে আস রূপসী মহিষী প্রেমময়ী। 
কিছু দূর থাকি কহে মা তভঃ মা তৈঃ॥ 
কছেন করুপাময়ী থাকি [বমান্তে | 
দেঁছু মে কুঞ্জর বলি আশ ধরাপতে॥ 
দৈববাণী শুনি কছে কৰি শিরোমণি। 
অগ্য নহে দিনান্তরে দাহ্যামি অননি ॥ 
মহামায্মা। মহাতুষ্ট। মহাকবি প্রতি । 
বরং বৃণু বরং বৃখু সঘনে ভারতী 
নলিনপয়নে লীর নিরধিকস্ক! ইষ্ট । 

প্রেমে পুলকিত প্রাণ পুর্ণ মনোভী& ॥ 
ধরে ধরাধরপুত্রপদ কবিবগ। 
ধরাতলে ধরাপতি ধুলায় ধূলর ॥ 

ল্ন্দর সুত্ধরে কছে সুধাধিক উক্তি ! 
দর্শনে তোমার মাগো চতুবিধ মুক্তি ॥ 
নাহি চাহি কুঞ্জরাশী বাজিরাজি রাজ)! 
আয়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবাকার্য)॥ 
মনো মম হুংস পাপল্সে বিহরকু । 
অজীকার কল! মাতা তথাস্ত তথাস্ত॥ 
কলিকাল বিষম শুণ্হ শুজ্ধযতি ৷ 
সবেমাক্স ত্বগ] এক বর্ণ ভবিদ্যৃতি & 
ব্রাহ্মণে করিবে বেদ বহিষ্কৃত কর্খ। 
অধর্পপ) রাজ হবে রাজ) শুন্তধর্ ॥ 

অষ্ট বর্ষে »মনীর জন্মিবে অপত্য। 
মিথ্যা কথ! বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥ 


অবলা চঞ্চল] চলা মন্দ ফলা হবে। 
জমে কেহ লীশ্বরের নাম নাহি লবে ॥ 
কলির চরিজ্রে সব কহিলাম এই । 

শীঘ্র মৃত্যু হয় বার পুপ্যধায সেই ॥ 
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব কথা কহি। 
শাপভরট তোম। দৌহাকার জন্ম মহা? 
বিদ্ভাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। 
মম পু! প্রকাশার্থে হইয়াছে নর ॥ 
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল। 
পুনরপি স্বস্থানে করহু ঠাকুরাল॥ 

এত কছি ঠকলাস'শংরে গেল৷ দেবী। 
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য যনে করি ॥ 
লতিল উত্তম সিদ্ধ ধদণীভূষণ। 
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন ॥ 
সেই তিন দ্িবসেতে আছে কত জ্বালা 
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা ॥ 
নৃত) নিরীক্ষণে নেঝ নষ্ট এ কৌতুক। 
যাঁদ কিছু বাক্য কছে তবেহ্য়নৃক॥ 
দেবত। থাকেন তার দেছে এক পক্ষ। 
অকর্তব্য ব্প্রান্না হবেক সপক্ষ॥ 
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর। 
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥ 
শ্রীকবিরপ্রনে মাত। হও কৃপামই। 
আমি তৃম্থ! দালদাল দালীপুত্র হই ॥ 


পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয় বিদ্াহন্দরের 


স্বর্গারোহণ 


চতুর্থ দিবসে কবি লিংহাসনে ধীর। 
বিরাদ্ধিত তেছ্োময় খেমত মিছির ৪ 
কুলপুরোহিক্ু ভাকে মহাহ্ষযুক্ত। 
নিক রাজ্যে শির পুতে করে অভিবিক্ত ॥ 
[বিরলে বালক গতি কহে রাজনীতি । 
শিশু কিন্তু সর্ব কার্ষে; বড়ই পণ্ডিত ॥ 
আখার কর্তব্য কর্ম তেকারণে কহি। 
এইবূপে পালন করহু সুখে মহী॥ 
পরন্ত্রী জননী তুল) থাকে যেন মনে। 
কদাচ না লোত যেন হয় পর ধনে॥ 
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভজ | 
সর্ব্ব ধর্ম ন& তবে যাবে নী5সঙ্গ ॥ 


নিরস্তর থাকা তাল রিপু সঙ্গে শৌর্ধয। 
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥ 
ত্রাচ্ছণ মামকা৷ তনু ঈশ্বরাজ্ঞ! বটে। 
সাবগানে রৰে ধরামর সঙ্লিকটে॥ 
তবাশী শঙ্কর বিষু। এক বন্ধ তিন। 

তের করে সেই যুঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥ 
গুরুমন্ত্র ইইদেব পরমানু ধর্ম । 

ব্যক্ত কর! মত নছে এ সকল কম্ম॥ 

গুরু আজ্ঞ! বিনা শিক্ষারণ্তর করে যে। 
গুরু ত্যাগে যে পাপসেপাপলভেসে। 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যেযায় যথ। তথ! । 
সেই মন্ত্রেকদাচ না কবে গুহাকথা॥ 
পল্পনাভ কছে এ কথায় কিবা লাত। 
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব তাব॥ 
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কছে। 

শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রধার! বছে ॥ 
পর্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল। 
এত শীস্র ছাড়ি যাব! একি ঠাকুরাল॥ 
এককালে পিতা মাত। বিয়োগ যাঙ্ার। 
পৃথিবীতে ভীয়। মুখ কি ছার তাহার॥ 
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ। 

অস্ত বাঝশতাস্তে ব নিতান্ত মরণ ॥ 
কার মাত কার পিত। কার অধিকার। 
বেদিয়ার ঝাঞ্জি প্রায় অনিত্য সংসার ॥ 
মানধাতা প্রভৃতি যতো ত)জিয়াছে দেছ। 
ভূমগ্ডলে পুর চিরজীবি নে কেহ 
কালক্রমে কহু কে কালের নহে বশ। 
জ্ঞানী তুমি থেদ কর এত বড় রস॥ 
কালী পদ সার কর জপ কালী নাম। 
পরলোকে গমন না হবে যমধাম ॥ 

কত মত কহে পুরাণের কথ! নানা । 

বু যত্বে করে কবি তনম্কে সাত্বনা॥ 
পল্পনাত বিদ্যায় হইল যে যে কথা। 

কছ। নাহি যার তাহ মর্গে লাগে বাথ! ॥ 
সেই দিন রহে রাজারাণী উপবাসা। 
প্রাতঃমঘান করে গুণবতী গুপরাশি॥ 
দেবীপুর মধ্যে চারু বিদ্ববৃক্ষতলে। 
বোগালনে দৌঁছে তথ! বৈসে বুতৃহলে॥ 
হদাহলাদে দক্ষিণক1লিক! করে ধ্]ান। 
যোগবলে এককালে দৌছে ত্যজে প্রাণ। 
ধরে অপরূপ পুর্ববন্ধপ কলেবর। 

আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥ 


তত সঙ্গে রঙ্গে মাত! চলিল! বিমানে । 
বুহ্‌র্থেকে উপনীত শিবসঙ্গিধানে ॥ 
রদ্বসিংহাসন মাঝে পার্বতী শঙ্কর | 
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর॥ 
খ্যেষ্ঠ। ভথ্বী ভবানী সাক্ষাৎ লক্মী দেবী। 
যার পাদপল্স আমিরাত্রি দিবা সেবি॥ 
ভগ্বীপাতি ধীর লক্্মীনারায়ণ দাস। 
পরম বৈষটৰ কলিকাতায় নিবাস ॥ 
ভাগিনেন যুগ অগন্লাথ কপারাম। 
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥ 
সর্ববাগ্রাজ ভগ্রী বটে শ্রীমতী অস্বিক1। 
তার হুঃখ দুর কর জননী কালিকা॥ 
গুণনিধি নিধিরাম টৈমাজ্রেয় ভ্রাতা । 
তারে কপাদৃটি কর মাতা নগজাতা ॥ 
অগদীশ্বরীকে দয়! কর মহামায়!। 
মম'হাজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়।॥ 
অকবিরগ্রনে মাতা কনে কৃতাজলি। 
জরা মছুলালে মাগে! দেহ পদধূলি॥ 


ইতি জাগরণ পাল! সমাপ্ত 


অষ মঙ্গলা 


নমে| (বশ্ববিভাবিনী দক্ষষজ্ঞ বিনাশিনা 
নমিল। পর্বতেশঘরে। 

কার্তিকের ওল্মহেতু ভগ্নরাশি মীনকেতু 
তদ্দবধি অনঙ্গাধ্যা বরে॥ 

সরস্ত মহ্বান্থর তার দর্প কৈল!চুর 
লীলায় হইলা দশভূ্!। 

মহ্ষ্মর্দিনী নাম সেতুবন্ধে গ্রভু র।ষ 
খ্রকাশিলা শারদীয় পুজা | 

গুস্ভনিপুন্তের গর্বব সম্মুখ সদরে খর্ব 
শক্তি লভে স্থরথ সমাধি। 

বহ্ধমনী প্রাৎপর। জন্মজর! মৃত্যুর! 
তৰ তত্ব না জানেন বিধি ॥ 


বিধি ছরি ভ্রলোচনে মহাকালী দরশনে 
গতমাঞ্র প্রথমত মায়া। 
শেব জন্মে কপালেশ গত যাবতীয় রেশ 


দল৷ পদসরসিজ ছায়া! ॥ 


রামপ্রলাি ৩১ 


নৃপতি বিক্রনাদিত্যা. তো! পুজে নিত্য নিত্য দানশীল হয়াবন্ত শিট শান্ত গুণানন্ 
লতিল রমণী ভান্ষতী। গ্রলন্না কালিক! কূপামই ॥ 

ভূজি আভাশকি শিব! মুঢঘতি জানি কিব! সেই বংশ সমুস্তব পুরুষার্থ কত্ত ক 
কুপামসী জগতির গতি ॥ ছিল! কত কত বহ্থাশয়। 

মালাধর ছারাবতী পাপে জম্ম বন্ুমতা অনচির ছিনাত্তর জন্মিলেন রাছেখর 
ব্রতকথ! জগতে গ্রচার। দেবাঁপুতর সরলহদয় | 

কালক্রমে ত্যজি প্রাণ পুনরপি পরিআোণ তদজজ রাধরাম মহাকবি গুণধাষ 
কেব! বুঝে চরিজ তোমার ॥ সদ! বারে সদয়! অতয়!। 

ধন.ছেতু মহাকুল পূর্ববা পর শুদ্ধমূল তদজজে এ প্রসাদে কছে কালিকার পছ্গে 
কতিবাস তল) কীর্তি কই। রুূপাময়ী ময়ি কুরু দয়! ॥ 

সমাগুশ্চায়ং গ্রন্থঃ। 


সাধক রামগ্রসাদের বিভ্তান্ুনদর গ্রন্থ সর্ব “কবিরঞ্জন বিজ্তান্থন্দর নামেই প্রসিদ্ধ। এই রামগ্রসাহের 
উপাবি ছিল 'কবিরঞ্জন' এবং ইছা! তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। তারতচজজ 
ও রামগ্রসাদ উতয়েই মহায়াজ কৃষচন্তের অগ্ুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন) উভয়েই মহ্থারাজের অন্থরোথে 
“বিস্তান্বন্দর" কাব্য রচনা! করেন। এই কবিদ্ধয়ের মধ্ কে সর্বপ্রথম “বিষ্ভানুজ্খর জিথিয়াছিলেন, সেই লই! 
সাহিত্য-জগতে বাগ. বিতণ্ডার অভাব নাই। আমাদের ধারণা সাধক রামপ্রলাঘ, তারতচন্ত্র ও কবি রাবাকান্ধের 
পর বিস্তানুন্দর কাব্য রচন! করেম। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণনা বা বিষয়বস্তর অবতারণায় তারতচন্জ ও 
রামগ্রসাদের “বিস্তানুলর' কাব্যে বিশেষ সাদৃশ্ব যেমন আছে, তেমন বৈসাদৃশ্ঠও লক্ষ্য কর! বায়। আমাদের 


“বিভানুজ্দর' গ্রন্থের তৃমিকায় এই বিষয় জইয়! বিস্তারিত আলোচনা কর! হইল। 


[ লঃ প্রকুল্প পাল] 


শ্রীপ্রীকালীকীর্তন 


ভবজলধি-নিমগ্র-রুগ্র-জনগণ-বিমোচন-করণ- 


কারণ ভূবন-পালিক। কালিকার 
গোষ্ঠাদি লীল! বর্ণন 


বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণম্। 

অন্ধ পুট খোলে ধবন্ধ সব ছুরণম্‌ ॥ 
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নম্। 

বল্পভ নাষ শুনায়ত কারণম্‌ ॥ 

কেবল করুণানয় গুরু ভবসিম্ুতারণম্। 
তপন-তনম্ব-ভয়-বারণ-কারণম্‌ ॥ 
দুৃচণরু চরপহুয় হৃদদে করি ধারণম্‌। 
প্রসাদ কছিছে হয় মরণের মরণম্‌ ॥ 


মায়ের বাল্যলীল! 


গৌরচন্ত্রী। 


গিরিবর আর আমি পারিনে হে 
প্রবোধ দিতে উমারে। 

উম! কেদে করে অভিমান নাহি করে স্বনপান 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে 

অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী 
বলে উমা ধরে দে উছ্ারে। 

আধি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে। 

কাদিয়ে ফুলালে আখি মলিন ও যুখ দেখি 
মায়ে ইহ! সছিতে কি পারে। 

আয় আর মা মা বলি ধরিয়ে কর-অস্কুলি 
যেতে চায় না জানি কোথা রে ॥ 

আমি কছিলাম তায় টাদদকিরেধরা যায় 
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে। 

উঠে বসে গিরিবর করি বহু সমাদর 
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥ 


কহিতে কহিতে কথ! 


সানন্দে কছিছে হাসি ধর ম! এই লও শশী 
মুকুর লইর| দিল করে। 
যুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহান্থথ 


বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ কয কত পুণ্যপুঞ্তচয় 
অগৎ-অননী যার ঘরে। 
স্থুনিদ্রিতা জগন্মাতা 
শোয়াইল পালক উপরে ॥ 
প্রভাতপময় জানি হিমগিরি রাজরানী 
উমার মন্দিরে উপনীত। 
মল আরতি করি চেতন। জন্মায় রাণী 
প্রেমতরে অঙ্গ পুলকিত ॥ 
বারে বারে ডাকে রানী, 
জননী জাগৃছি জগৃছি জাগৃহি 
আগত তান্ু রজনী চলি যায়। 
পুলকিত কোকবধূ শোক নিতায়॥ 
উঠ উঠ প্রাণগৌরি এই নিকটে দীড়ায়ে গিরি 
উঠ গে! এবমুচিতমধুন! তব নছি নহি লছি। 
হুতমাগধবন্দী কতাঞ্জলি কখয়তি 
নিদ্্রাং জহাঁছি জহীছি জহীছি। 
গা উত্থানং কুরু করুণাময়ি। 
সকরুণদহিং ময়ি--দেছি দেছি দেছি। 
চল গে! মন্দাকিনী-অলে শিবপুজা বিষ্বদলে 
মাই গুন ওলো মাইকি ভাষ। 
তখন গৌরীর কনকমৃখে মৃদ্ধ মৃছ হাস॥ 
মা ভাকিছে রে। 
কোকিল-কলরুত শীতল মারুত 
হুতরুচি সম্প্রতি তাতি শিখী। 
নায়ক মলিন বিলোকনে কুমুঙ্গিনী 
কম্পিতািগ্রহ! মলিনমুখী ॥ 
কলয়তি প্রীকবিরঞ্জন দীন নীনদয়ামন্ষি ছুর্গে 
ত্রাহি আ্োছি আরোছি। 


রামপ্রসাদ 


ভরীমতবার্ণবমন্থুযু তারয় কপাবলোকনে 
মাং পাছি মাং পাহি মাং পাছি। 


মায়ের বাল্যলীল। দর্শনে গিরিরাজ ও 
গিরিরাণীর বিমোহিত হওন 


তখন রত্বসিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনক1 [গিরি 
ৃ অনিমিষে শ্রাঅঙ্গ নেহারে। 
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই মন্দিরে প্রকাশ এই 
পৌঁছে তাসে আননগ-লাগরে ॥ 
প্রভাতে শ্ীজ্ নেহা রই রাণী। 
মললিত কদস্ব পুলকে তন স্বুললিত-লোচন সজল 
সরল মুখে বাণী।॥ 
ত্বেরল অবল সব্হ রমণী মুখমণ্ডল 
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিদ্ব অন্ধুধানি। 
কাঞ্চন তরুবরে চক্রকি মাল বিলম্বিত ঝলমল 
কো বিধি দেওল আনি। 
হিমকর বদন. বদন মুকুতাবলি 
করতল কিসলয় কমলপাপি। 
রাজিত তছি কনকৰপিভূষণ, 
দিনকরধাম চরণতলখানি। 
তব কহলঙ্জ শুক নারদ যুনিবর যে! মাই 
ধ]ান অগোচর জানি। 
দাস প্রসাদ বলে সেই ব্রহ্ধময়ী 
জগজজন যন বিকচকর তহি পাণি॥ 


মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপুজা 


পুজে বা বৃবকষেত পুস্পচয়ন হেড 
উপনীত কুনু -কাননে গো 
নিখিল ব্রহ্মাগয়াত1। 
নান। ফুগ তুলি চিন্তে কুতুলী 
গমন কুঞ্জরগমনে ॥ 
করুণানযী সঙ্গে সহচরী প্রেমানন্দে গৌরী 
স্নান মন্দাকিনী-জলে। 
হেরিৰ তোমার যে কপালে চাদের আলে। 
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভালো । 
অজে কৌযের-বলন সাজে, 
ছেখ আমার বুকে যেন শেল বাজে, 
অন্তরে পৃজেন শঙ্কর করবী-বিষবদলে ॥ 


করুণাময়ীর ঘন ঘন গালবা্য 
গালবাভ ঘন সজজলোডন 
প্রপমি যেষন বিধি । 
অর্ছাচঞ্জাকতি গ্রলীঙ্ শঙ্কর বেদবিদাদ্বর 


কপাময় গুপনিধি ॥ 
করুণাকর দেবদেব শঙ্কর । 
ও প্র করুণাকটাক্ষ কর দেব শঙ্কর 
সেই বক্ষমন়ীর এত রেশ। 
শ্র বিনা কে করে কটাক্ষলেশ॥ 


মায়ের ব্রত-অনশনে মেনকার স্েহপ্রকাশ 


স্বস্তিক আসন 
মানসে শঙ্কর ধ্যান। 
শরমবারি ঝরে 


ব্রত অনশন 


দ্িনকর-করে 
মলিন লে টাদবয়ান ॥ 
কবি রানগ্রসাদের বাণী কান্দে মেনকা রাণী 
কিকরকি করম! এট!। 
এ নব বয়সে কুমারী এ দেশে 
এমন কঠোর করে কেটা ॥ 
গৌরীর আমার ননীর় পুতুলী তচ্ছ 
উপরে প্রচও তান, 
কিরণে উনয় নবনীত। 
মরি মরি সথকুমারী নবীন কিশোরা গৌরী 
বাছ! কেন কর গে মা এমন অনীত ॥ 
স্বর্গ বদি হনে লয় পিতা তব হিষালয 
ছুমালয় আলয় সবার। 
কিংবা! ব1€ হাদে ঈশ তার লাগি এত ক্লেশ 
রতনে যতন করে কার ॥ 
কঠেতে রুদ্রা্ষমালা, 
কার ম হয়েছ তৈরবী বালা, 
তুমি যারে |চস্ত রাত্রাদিবা, 
সেই নিগুণের গুণ 1কবা, 
তার চিন্তায় পাপপুপ্য সে কেবল মহা! শুণ্ঠ 
যারে পূজে বিদ্ববলে। 

.স্নেছি গে। মাসে তোমার পদতলে । 
একাসনে অনাহথার আরাধন! কর কার 
এ কঠোর তপে কিবা কফল। 
বরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথ! 
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল। 


শ্রীঞ্রীকালীকীর্ত, 


তনয় মৈনাক ছিল, সিদ্ধুঙজলে সে ডুবিল 
সেই শোক যখন উঠে মনে। 
প্রা আনার জলে ষেবন, তা প্রাণ জানে। 
সে শোকে তৃূলেছি বাছ। তোর মুখ চের। 
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আখির জলে, 
একি করমায়ের মাথা খেয়ে। 


মেনকা! গৌরীকে গৃহে আনিতে 
কহিতেছেন । 


ঘয়ামগ়ি আইস আইস ঘরে। 
তোমার ও চাদ বয়ান, নির্থিয়ে প্রাণ 
কেহনে কেমন কেমন করে ॥ 
ছুটি আখি পুতলি গে! আমার বাছা, 
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ। 
প্রেমানন্ন-পিনধু তার পূর্ণ ইন্দু 
মন গেজ আঙান॥ 
এ মুন তোমাতে রয়েছে বান্ধা 
আভুবন সার! পরা গে ধন্ঠা | 


কি পুণ্য করেছি উদরে ধরেছি 
জিগুপধারিণী কন্যা ॥ 

বন্দি কন্ত। ভাবে দয়া গে। তৰে বাছ। 
এই কথ! রাখ মার! 

পিরিরাজ-কুমানী তৈরবীর বেশ ছাড়ি 
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥ 

কৰি রামপ্রসাদ দাস গো ভাবে জননী 


মা কত কাচ গে কাচ। 
তুমি পিতা মছেশমাতা পিতার প্রসবস্থলী মাত! 
মছেশঘরে আছ। 


ভগবতীর গুহে আগমন । 


কোন্‌ জন বুঝে মায়! বি্বমোহিনীর। 
জগদস্বা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর ॥ 
নিরখি জননী মুখ মু মু হাসে। 
ধরণী-ধরেজ-রাণী প্রেষানন্দে তালে ॥ 
তুরিয়! চৈতন্তরূপ৷ বেদের অতীত । 

মা বি! অবিভভ1 রাণী ভাবে সে ছ্ৃছিতা। 
অঙজজনে বৈঠিল রাণী ব্রহ্ধমন্গী কোলে। 
জানন্দে আননগময়ী হালি হাসি দোলে॥ 


নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু। 
পুলকে উলে গ্রেমসিজু ॥ 
ছল ছল ছল নয়ন। 
লোলচক্জবদনে চুম্বন | 
মধুর মধুর বিনয়-বাণী। 
গদ গদ গদ কছতরাণী। 
কোটি অনম পুণ্যজগ্া । 
কোলে কমললোচন! ॥ 
দর দরদর ঝরত লো! চর চর চর তনু বিতোর, 
কব্ছু কব করত কোর খোর ঘোর দেলন। | 
রাণী বদন হেরি ছেরি হলিত বদন বেরি বেরি, 
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলন। ॥ 
ঝুঙছর ঝুজুর ঘুঙ্কুর নাদ কিন্ছিণী রব উভয় বাদ, 
পদতলে স্থলকমলনিন্দি, নখ ছিমিকর-গঞ্জন!। 
কলিত ললিত মুকুতাছার, মেরুবিকচছিম-করাকর 
বিবুধ তটিনী বিষদনীর ছলে তন্তু রঞন॥ 
কধিত কনক বিষল কান্তি, মনছ্ছি তাপ করত শান্তি, 
তনু তিরপিত নয়ন নুপ, 
কলমহনিকরতঞ্জন! ॥ 
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণ তাষ, 
বারয় রবিতনয়শক্ক। মদনমখন-অঙ্গন1 ॥ 
রানী বলে ওগে। জয়া, ভাল কথা মনে গো! হইল, 
জয়! বলে পুণ্যবতি, 
কি কথ! তোমার মনে গে! হইল ॥ 
রাণী বলে, আমি কৰ কারে ভেবেছিলাম, 
আরবার আমি ভুলে গেলাম, 
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গে! হইল ॥ 
রাণী বলে নিজঅন-প্রতিবিস্ব হেরি উমার গায় 
পুন হেরি উনার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোত পায় 
এ কথ! বুঝাৰ আর কারে। 
ভোমরা এমন কোথাও শুনেছ গে!। 
₹ আপন অজে যখন পড়ে গো আধি, 
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গে! দেখি) 
কি গুণে এ গুপ জন্মিল অঙ্গে॥ 
ওগে। পাবাণ প্রকৃতি আমার নাছি কোন 
গুণ গো। 
কাঞ্চন-দর্পণ উমার অঙ্গ বটে, 
প্রতিবিত্ব দেখ যায় দীড়ালে নিকটে, 
সকলের প্রতিবিদ্ব দর্পণেতে লয় 
দর্পণের যে গুণ গো, তা জেনে কেমনে রয় ॥ 
স্কটিকে গ্রহণ করে জবাপুম্প আত।। 
ক্ষটিকের শুভ্রতা কেনে লবে জব! ॥ 


হাসিয়! বিজয়! বলে ভাগ্যবতি গুন। 
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্ীঅজের গুণ ॥ 
তব অঙলের আতা যখন শ্রীঅঙগে পশিল। 
শ্রীজঙ্গের যেই গুণ লো সেই গুণে মিশাল ॥ 
তুমি উম! ছাড় ছয়ে একবার ছেখ দেখি অঙ্গ 
ওগে রাণি অঞন আর কিদেখা যায় তার 
প্রসঙ্গ । 


তজন। 
(১) 
হয় নয় অন্তরে গোরায়ে। 
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে।॥ 
প্রাণধন উম] আমার পূর্ণ-নুধাকর। 
আম! সবাকার তনু নির্ঘল সরোবর ॥ 
এক চন্দ্র আভা শত সরোবর লখি। 
তোম! ক'রে নয় সকল অঙময়, 
বির1জে যে যখন নিরখি ॥ 
এক মুখে কত কৰ উদার রূপ গুণ। 
উষার রূপে নান! রূপ প্রসবে সংহ্থারে পুন 
ছ্াস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে। 
পুশ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে কর্ববধটে ॥ 
রাণী বলে ওগে! জয়া, 
কু-স্বপনে প্রাণ আমার কাদে। 
গত ঘোরতর নিশি রাহ যেন ভূমে খসি 
গিলিছে ধরেছে মুখটাদে ॥ 
শুনছি পুরাণে বহু যুখখান বটে রাহ 
শরীরে সংজ্ঞা তার কেতু। 
এ রাহুর জট! মাথে দারুণ ভ্রিশৃপ হাতে 
বুঝিতে নারিলাম ইছার হেতু ॥ 


(২) 
রাহ গ্রাস করে যে শশীরে, 
সেই শশী রাহুর শিরে॥ 
কোথা গেলে গিরিবর। 
শিবন্বস্ত্যয়ন কর, 
গঙ্জগাজল বিদ্বদল আনি। 
লর্বৌধধির জলে স্নান করাও, 
জয়। বলে সর্বব্স্িনাশ তাকে জানি॥ 
শ্রীরামগ্রলাদ দাসে, এ কথ! নিয়ে হাসে, 
অন্ধ স্বস্ভ্যয়নে কিব! কাম। 
বদি স্ুর্গ! বুঝে থাক, আমার বচন রাখ, 
' গপ করাও মায়ের ছুর্ণানাম ॥ 


(৩) 
শিবন্বত্তযয়নে কিবা কাম। 
সেই শিব অপেন সুর্গানাম ॥ 
শ্ীছর্দানাম গুণ-গালে। 
শিব না মরিল বিষপানে ॥ 
যার নামের ফলে চরণবলে। 
শিবে মৃত্যঞ্জয় বলে॥ 
দুর্গীনাম সংলারসাগরে তরী । 
কাগ্ডারী তার জ্রিপুকারি॥ 
যে ছুর্ণানামে বিস্ব হরে। 
সেই ছুর্গা কন্তারূপে তোমার ঘরে ॥ 
আমি সার কথ! তোমারে কই। 
ও তে। তোমার কন্ত! নয় এর ব্রঙ্মময়ী। 
ছিমগিরি-ুন্দরী স্নান করাইয়া! গৌরী 
পুন বসাইল সিংহাসনে । 
তখন গদগদ ভাব্ম্বরে বার ঝর আখি ঝরে 
সাজাইল যেমন উঠে মনে। 
হুচাক বকুল-মালে কবরী বান্ধিল তালে 
হরিচন্দনের বিন্দু দিল। 
উপরে সিন্দুরবিন্দু রবিকরে যেন ইন্দু 
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল ॥ 
দোরি যুকুতা-ছার কোন সহ্চরী আর 
গেঁথে দিল উনার কপালে। 
অনমানে বুঝ হেন চাদ বেড়া তার যেন 
উদয় করেছে মেখের কোলে । 
তারার কপালে তার! তারাপতি যেন তার। 
তারার তার সাজে ভালো । 
বদন সুধাংশু হেন তাছে তার! মুক্ত] ঘন 
কেশরূপ ঘন করে আলো ॥ 
ছাসিয়! বিজয়া বলে মেঘ নয় কেশ ছলে 
রাভ্র গমন হেন বালি। 
মুখ বিস্তারিয়। ধার দস্তশ্রেনী দেখ যায় 
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী 
জট! বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান কর1ভাল 
চিত্ত (বস্ত দান উদ্ধার পায়। 
কূপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ 
প্রাণপান দিয়! লৈতে চায় ॥ 


জয়। বলে এ বনে দিলে চাদের তুলন।। 
ছিছি কথা ভুলো না। 

ছি ছিবার পায়ে চাদ উদর হয়। 

তার মুখে কি তুলনা লয় ॥ 


ভ্ীদুখমণ্ডল হেরি বিদ্ধ বিধি। 
নির্জনে বসিয়! নির্শিল কলানিধি ॥ 
শ্রীযুখ তৃলন! বদি না পাইল ঠাদে। 
সেই অভিমানে চাদ পায়ে পড়ে কাদে। 
এ কথা শুনিয়া! সখী বলিছে জনেক। 
সবে মাত্র এক চাদ এ দেখি অনেক । 
ভূবনবিখ্যাত টাদ মৃধার আধার। 
পরিপূর্ণ ছেলে দেবে করয়ে আহার ॥ 
এই হেতু ও চাদের দেবপ্রিয় নাম। 
বিচার করিল মনে বিধু। গুপধাম ॥ 
বাসন হইল ন্ৃধাসঞ্চয় কারণে । 

চাদ পাত্র বদঙ্গিয়! রাখিল বদনে ॥ 
পুরাতন পাত্র টান ভূমে আছাড়িল। 
দশ খণ্ড ছয়ে রাজ! চরণে পড়িল॥ 
কত জনে কত কহে সার শুন কই। 
এক টাদ শত খণ্ড চেয়ে দেখ অই 
চাদ পল্স ছুই হৃষ্টি করিল বিধাত1। 
টা্দ আর কমলে হুইল শাআ্রবতা ॥ 
হাসিয়া! বিজয়! বলে এ কি শুনি কথা। 
কেন চাদ কমলে হুইল শান্রবত1॥ 
টাদ বলে ইহ! সয় কি রে আমার--. 
শোভ! যার মুখে ৫র যায়। 

ছি রে কমল তাই হইতে চায়। 

এত বলি মহা! অহক্কারে চাদ উঠিল আকাশে 
অভিমানে কমল সলিলমাঝে তাসে ॥ 
উচ্চপদ পেয়ে টাদ ক্ষমা নানি করে। 
বিস্তারিয়। নিজ কর পদ্ম-শোভ! হরে ॥ 
বিধাত1 জানিল টাদ তেজ করে ব্হু। 
করিল প্রবল শত্রু রাহ আর কুহ্‌॥ 
নিরখিয়1 যুগল শত্র ছাড়িয়া আকাশ। 
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ। 
অভয় পদ ভজনের দেখছ গ্রভাব। 
শত্রুতা দুরে গেল দেহে মৈভ্রভাব ॥ 
সুই জৃষ্টি করি বিধি ন৷ পাইল মুখ । 
করি তৃতীর শ্যহি এই উদার মুখ। 
রাহ কুহু গরালিল বদন গ্রকাশি। 
উতয়ত পিত পক্ষ নিত্য পুর্ণমালী। 
বাহিরের অন্ধকার গগন-টাদে ছরে। 
মনের আধার শ্রীবদনে আলে করে ॥ 


গ্গুকালী কীর্তন 


ভগবতীর নৃত্য 


রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম, 

বেশ বানাইলাম উম! একবার নাচ গে! । 
একবার নেচেছে। তবে, 

তেমনি ক'রে আবার নাচিতে হবে, 

নৃপুর দিয়াছি নিগুঢ় বানী-চারি বেদ নৃপুরের ধ্বনি ॥ 
ওগো! আমার উদ নাচে ভাল। 

ম! নেচে সফল কর মায়ের ইহ পরকাল ।॥ 
বাজে ডম্ষ জগকম্প মুদঙ্গ রপাল। 
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল। 
চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূজাল। 

পুর্ণচন্্র বেড়! যেন স্বর্ণপল্পমাল। 

প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসর কপাল। 
কন্ত। সেই যার পদ হাদে ধরে কাল 
কুমণরী দশমবর্ষ! ম্বর্ণকান্তিচ্ছট| | 

শশহীন শশরহ্বনুপূর্ণ নুখঘট!॥ 

ভূষণে ভূবিত রূপ এটা মাঝে ছল। 

তুজঙ্গ তুষণে রূপ করে টলমল ॥ 

রূপ চোয়ায়ে লাবপয গলে। 

বান্ধ। |ক ভূষণ ছলে॥ 


প্রভাতে নূতন গান শুন ন্যেরযুত1। 
উবাকালে উক্তি উল্লালিত শৈলন্থতা ॥ 
শ্রীরাজকিশোর মাত! তুষ্ট! নুতাজ্ঞানে। 
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুঝাণ প্রমাণে । 
অরসিক অতক্ত অধম লোকে ছাসে। 
করুপামক্সীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
প্রীরাজকি শোরাদেশে শ্ীকবিরঞ্জন। 
রচে গান মহ অন্ধের ওঘধ অঞ্জন । 


জয়া বলে আমি সাজাইলাম, 

বেশ বানাইলাম, 

অগদঘ্বা চল পুষ্পকাননে। 

চল চল পুষ্পবনে, জয় দাসী যাৰে সনে ॥ 
জগদন্থে বিলম্বেও চলিত চিভপদ চল ন'। 
লোহিত চরণতলারুণ পরা ভব, 

নখররুচি ছিমকরসম্পদদলন! ॥ 

নীল।ঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন, 
নৃমধুর নুপুর কিন্কিনী কলন! ॥ 

সকল সময়ে মম হধয়সরোরুছ, 

বিছ্রসি হরশিরলি শশি ললন!॥ 


কল্প তরুতলে, শ্রীরাকিশোর ভাষে, 
বা] ফল ফলনা। 

তাগ্যহীন গ্রীীকবিরঞ্জন কাতর, 
দীনদয়ামরি সম্ভতত ছল ছলন॥ 


ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও শিববিচ্ছেদ 
জন্য খেদোক্তি 


জয়াবিজয়! সঙ্গে নগেজজাত।1। 
পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥ 
বন্ত কোকিল কুজতি পঞ্চস্থরে। 
গুপ গুণ গুঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥ 
তরু পল্পবশোতিত কুল ফুলে। 
মাত! বৈঠিল চার কদম্ববূলে ॥ 
যুখযগ্ডলবে শ্রধবারি বরে। 
পরিপূর্ণ সৃধাংগু পীবুষ ক্ষরে ॥ 
চারু সৌরত সঙ্গ সুধীর সমীর । 
গ্রভূ বিচ্ছেদ খে নুবাক্য গতীর ॥ 
পুলকে তন্ু পৃরিত প্রেমতরে। 
শিবশক্রি শঙ্কর গান করে॥ 
করুণাময় ছে শিব শঙ্কর ছে। 
শিব শড়ু ্যর়ভু দিগন্ঘর ছে। 
তব ঈশ বেশ শশাহধর। 
জিপুরান্থ রগর্ব্ষ-বিনাশকর । 
অয় বেদবিদ্ধাত্বর ভূতপতে। 

জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥ 
জিগুপাত্মক নিগুণ কলপতরু। 
পরমাত্ম। পরাতৎপর বিশ্বগুরু ॥ 
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে। 

মম চারু নামাবলী গান মুখে ॥ 
হ্বযশৈবলিনী জলে পৃত জট] । 
জটালম্থিত চারু হ্ৃধাংস্তচ্ছটা ॥ 
জট। ব্রহ্মকটাঙ তধ তেদ করে। 
করে শৃ্গবিষাণ শশী শিখরে | 
প্রসীঙ প্রণী্গ প্রলীদ প্রত ছে। 
লোকনাথ হে নাথহে প্রভৃছে॥ 
তবতাবিনী তাৰিত তীনভাবে। 
তবতগ্জন ভাব প্রসাদ তাবে। 


রামপ্রসাধ 


.অপাজ লোচনে 


পুষ্পকাননে শিবপার্বতীর মিলন ও 
কথোপকথন 


প্রে্সীর খেছগানে শিবের উচাটন করে প্রাণে 
লে!লচিভ উঠে চমকিয়া। 

ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরী 
নন্দী আন বৃঘতে সাজাইয়া ॥ 

কমন্ব কুনু ম-অপু পুলকে পুর্ণিত তন 
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে। 

উতয়তঃ বস্ত গু বৃহারূঢ় চশ্রচূড় 
তৈরব বেতাল চলে পাছে & 


ধুর! । 


তাল রব বেতাল রে। 

নাচিছে কাল বাজিছে গাল: 
বেতাল ধরিছে তাল। 

কেছ নাচিছে গাছিছে তুলিছে ছাত 
বলিছে অয় অয় কাশীনাথ।॥ 


প্রেয়সীর প্রেমরসে গদগদ তনু বশে 
খসিছে কটির বাখাথর। 
শিরে সরতরজিনী কুজু কুলু উঠে ধবনি 


সঘনে গরজ্জে ব্যিধর ॥ 
তণে রামপ্রপাদ তাল ম্ুখদ বসন্তকাল ॥ 


হরগৌরীর সাক্ষাৎ 


উপনীত মন্দাকিনী-তীরে | 
শির সুন্দরীন্সুখ মরমে পরম নখ 
লোচন তিতিল প্রেমনীরে ॥ 
নন্দী, এ কি রূপনাধুগী আছ মরি আহ! মরি 
গঠিল সে যে কেমন বিধি । 
চঞ্চজ মনোষীন হাঁদ সরোবর তাজি 
প্রবেশিল লাবপ্যঙজলবি ॥ 
আছ! আহা যার মরি কিব! রূপমাধুৰী 
ছাসি হালি গ্ুধারাশি ক্ষরে। 
মোহিত কি গুণে 
হরে। 
তু সৌদানিনী 


চৈতন্ত নিগুঢ় 
কে রে কুঙ্জরগাষিনী 
প্রথম বয়স রঙ্গিণী। 


শ্রীঞ্ীকালীকীর্ভন 


যৌবন সম্পদ 
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥ 
কে রে নির্ঘমলবর্ণাত। মশিভ্ষণ-শোত। 
তূষণে কিবা! কাজ । 
খস্োত যেমন জলে 
নাহি বাসে লাজ॥ 
তণে রামগ্রসাদ কৰি নিরখি শুন্দরী ছৰি 
'মোছিত দেব মছেশ। 
ভূলে কামরিপু জরজর বপু 
সে রূপের কি কৰ বিশেষ । 


ভাবে গদ গদ 


পুর্ণচজ্র কোলে 


যদি বল অনূঢ়! কালের এই কথ!। 
শিবশিব। তির তাৰ কে গুন্ছে কোথা॥ 
উভয়ত: নুসস্ভ।ব সঙ্কেত সংবাদ। 
উভয়তঃ চিতমধ্যে জন্মে মহাহল[দ ॥ 
আজ্ঞ। কর কাল কতকাল ্খে! রব। 
কালক্রমে কল্যাণি (কলাসপুরে লব। 
রমণীর শিরোমণি পরম রতন। 
রতনভূষণে কার নাঞ্ি বা যতন ॥ 

নি ছুংসে হংসী সদা মানসগামিনী। 
চৈতন্চরূপিনী নিত্য স্বামীর শ্বামিনী ॥ 
নখজেযোতি পরংত্রঙ্গ শুনেছ কি সেট! | 
নিখিল ব্রহ্মগুকত্ত্রা কর্তা তৰ কেট! । 
আমার এই ভগ্জ অঙ্গ ভূজন ভূষণ। 
তোমার বিহনে নানি অন্ঠ প্রয়োজন! 
পুরুষ বিনে হুয় বিধব! প্রকৃতি । 
প্রকৃতি বিনে আম বিধব! আকৃতি ॥ 
অন্ধচ্চাধ্যানাদিরূপ। গুণাতীত গুণ। 
নিগুণে সঞ্খণ কর প্রপৰ জিগুপ। 

নিজে আত্মতত্ব বিদ্তাতত্ব শিবতন্ব। 

তব হত তত্বজ্ঞান ঈশের ঈশন্ব॥ 

তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভৃত কায়]। 
ঘটে ঘটে জাছে যেমন জলে ৃূর্য/চ্ছায়া। 
বেদে বলে তত্বী যোগী তত্ব কোরে ফেরে। 
সেই বস্ত এই ভুমি মন্দাকিনীতীরে ॥ 
দাক্ষায়ণী দেছত্যাগে দক্ষে অপমান। 
[শখরীকে দয়! করি তব অধিষ্ঠান ॥ 
কর্ম করে স্বস্থানে প্রস্থান শুলপাণি। 
জননী চলিল যখ। গিররাজরানী। 
বাল্যলীল। এই মার অনক-তবনে। 
গোষ্টলীল! অতঃপর একা স্রকাননে | 


গোষ্ঠলীলারস্ত 


শস্করী কছেন প্রতভু শঙচরের কাছে। 
শঙ্করী সমান স্থান আর নাহি আছে। 
শহ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন । 
শক্করী সমান স্থান একা ত্কানন ॥ 


মায়ের গোষ্ঠে গমন 


ভ্ল। 


আজ্ঞা কর ঝ্িনয়নে। 

যাব ছে একান্ররনে॥ 
কাশী ছেতে হল কাশীণাখের আদেশ। 
একাম্রকাননে মাত করিল প্রবেশ॥ 
চরাইতে খেছু বেণু দান দিল ভৰ। 
অধরে সংযোগ করি উত্ধমুখে রখ ॥ 
হ্বরতির পরিবার সহম্রেক বেনু । 
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেখু॥ 


ুয়। 


জগদন্বারে ঘৰ পুরে বেণু ষবে পুরে বেখু। 
ধায় বৎস ধেন্ু উঠে পদরেণু। 
রেখু ঢাকে ভান্থ ভাবে ভোর তম্থু॥ 

গতি মত্ত মাতঙ্গ দোলায়ত অঙ্গ । 


কি প্রেমতরজ সো মাকি রজ 
নেছারে পতঙ ॥ 

ছত কোকিল মান স্থমাধুরী তান 
স্বরে হরে জ্ঞান। 

যোগী তঙ্ে ধ্যান ঝুরে মন্প্রাণ 

ক্ষণে মন? তাষে ক্ষণে মন্দ হাসে 
চপলা প্রকাশে। 


রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে তাষে॥ 


গিরিশগৃছিণী গৌরী গোপৰধূবেশ। 
কবিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস | 
বিচিজ্র ফলন মণি-কাঞ্চন ভূষণ। 
ব্রিভূবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ 
স্বয়তু যুগল হয় দুরমদীকৃলে। 

স্বয়ভূ পৃজেন নিত্য করপন্ুলে ॥ 
নাতিপন্ম ভেদি ভ্রষে বেণী ক্রমে ক্রমে । 
লোমাবলী ছলে চলে করিকুভ্ভ ্রমে ॥ 


ঈশ্বর-্যোছন ইধু নয়ন তরল। 

বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥ 
নিথিলব্রহ্ধাগুতাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড। 
ফেরে করে লয়ে ছাদ ভোর হৃগ্ধতাও | 
ভালেতে তিলক শোতে ম্থচারু বয়ান। 
ভগে রামগ্রসাদ দাল মার এই ধ্যান 


ভজন। 


এষন রূপ যে একবার ভাবে। 
ভাবিলে সাধুজ্য পাবে ॥ 
একাম্কাননে জগতজননী ফির়ে। 
ঘন ঘন ছুই ছুই রব করে সঙ্গিনীরে॥ 
সব নিম্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে । 
নীলাম্বরাঞ্চল পবনে চঞ্চল 
আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে। 
মছাচিত্ত অরুদ্তদ কোপে বিধুদ্ধঘ 
গরাসে যেমন পুর্ণ শশীরে | 
বিবুধ-বধু যোগায় মধু 
তছ্ মুশীতল ধার সমীরে। 
খন ঝরে শ্রমজল গলিত কজ্জল 
যেষন ক1লসাপিনী ধার নাতিবিবরে ॥ 


ধু়।। 


যা ভাকিছে রে, আর সুরতি। 
নব নব তৃণ, তটিনী-জল, সতিল দূরে ধায়ত 
কাছে যার রে শ্ুরতি। 

উমার মধুর বেণু শুনিয়। শ্রবণে। 
সারি সারি নিকটে দীড়ায় ধেছুগণে ॥ 
উর্দধযুখে বিধুমুখা নিরধিয়া থাকে । 
সুনয়নে প্রেমধার। হাম্বারবে ভাকে ॥ 
লোষাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ শবে বাটে। 
হৃরতির নব বৎস রমার অঙ্গ চাটে। 
হুরভির নব বল শোতে উরূপরে। 
মন্দাকিনী-ধার। যেন স্থমেরু-শিখরে । 
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদদ্বার শিরে। 
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেধ-নীরে ॥ 
কৌতুকে আকাশপথে হরি হুর ধাত]। 
গোচারণে গমন করিল! বিশ্বমাতা ॥ 
তুবনমোহন মার গোচারপলীলা। 
নহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিল! ॥ 
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙছগন! বাজাইয়া বেখু। 
এবে নিজে ব্রজাজন! সনে ভাখে থেছু॥ 


রাম্ঞ্রদাদ 


আগে ব্রজপুরে বশোদারে করেছিলে ধা । 
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্ধা ॥ 


অ1 গে! তোষার গুপ কে জানে। 


মত্গ্ককুর্ঘবরাহাদি দশ অবতার। 
নানারধপে নান! লীল। লকলি তোমার ॥ 
গ্রকৃতি পুরুষ তৃঘি তুমি বুন্ধাস্থুল। ৷ 

কে জানে তোমার মন তুমি বিশ্বযুল। ॥ 
তার! তৃমি জোট! যুল। অচয়মে সভা । 
তব তত্ব হুল নাই শ্রুত্তিপথে শ্রুতি ॥ 
বাচাভীত গুণ তব বাক্যে কত কব। 
শতিযুত্ত শিব লদ1 শক্িলোপে শব ॥ 
অনন্তরূপিনী চারি বেদে নাহি লীম1। 
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তৰ ভাড়ন্ধ মহিমা ॥ 
ইঞ্জিয়াণ[মধিষ্ঠান্জী চিগ্নপ্নরূপিণী। 
আধারকমলে থাক কুলকুগুলিনী ॥ 
অনন্ত ব্রচ্ছাণ্ড বটে নাশ করে কাল। 
সেই কালে গ্রাম করে বদন করাল।॥ 
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি। 
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী ॥ 
বরজ্ধরস্ধে, গুরুধ্যান করে সব জীব। 
কালীমুর্ত ধানে মহাযোগীসদা শিব ॥ 
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে ব্দাগমে সার!। 

কিন্ত যোগীর কঠিন ভাব! রূপ নিরাকার! ॥ 
আকার তোমার নাহ অক্ষয় আকার । 
গুণতেদে গুণনয়ী হয়েছ সাকার ॥ 
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। 
সে কথ৷ ন! ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥ 
গ্রসার্দ বলে কালনূপে সদ মন ধায়। 
যেমন রুচি তেমনি কর নির্বাণ কে চায়॥ 
পঞ্জবংশ কাস্তি কান্তি নেত্রে একবার । 
নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার ॥ 
তৃণে শৈলে কৃপে গঙ্জাজলে চন্্রকর। 
সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর ॥ 
ভুর্থানাম ছুর্মত লবার প্রাকৃকালে। 
জঅপিলে জঞ্জাল যায় নাছি লয় কালে। 
কি জানি করুপানয়ী কারে হেলে বাম। 
সুম্পদ-রক্ষার, হেতু জপে ছুর্ণা নাম ॥ 
ছর্খানাম মোক্ষধাম চিন্তে রাখে যেই। 
সে তরে সংসারে ঘোরে লর্বপূজ্য সেই ॥ 


ব্রহ্মা বদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়। 
তথাচ মহিম1-গুণ সীম! নাছি হয় ॥ 
মছাব্যাধি ঘোর ছুর্ণে ছুর্দে যদি বলে। 
ক নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল কলে॥ 
ছুঃশ্বপ্রে গ্রহণে হূর্গী। করণে পলায়। 
পুনরাগমনভয় পরবর্ণে গায় ॥ 
শ্রীহুর্মা হুর্নত নাম নিস্ভারের তরী। 
কেবল করুণা ময়্ী শ্রননাথ কাণ্ডারী॥ 
তখাচ পার জীব মোহুকুপে মজে । 
ইচ্ছান্থখে বিষপান পাপপথে ভঙ্জে ॥ 
বদনকমলে বাক্য স্থুধারল তর। 
হৃবোধ কুবোধ বেদে গম্য লছে নর॥ 
তৰ গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। 
হথধারস মাধুরী কি ন্বরহরবধু | 
রাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী ৷ 
কালিকা-বিজ্য়ী হরি চিত-মোহ হরি ॥ 
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান নুখে। 
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥ 
চঞ্চলা অচল! গৃহে তব পূর্ণ দয়! । 
অকাল-মরণহুর! অচল-তনয়। ॥ 
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবশানতদ্ঘিনী | 
চিন্তাকাশে প্রকাশ নবীনা কাদন্িণী॥ 


ভগবতীর রাসলীল। । 


অগদন্বা কুঞঙ্জবনে যোছিশী গোপিনা। 
ঝলমল তন্ুরুচি স্থির সৌদামিশী ॥ 
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাদে । 
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাভ্জমে কাদে ॥ 
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মাঁনলাঁ। 
উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি ॥ 


জপ্রীকালীকীর্তন 


বিনতানন্মনচঞ্ু নবনাসিক1 তান। 

ভূর তুজন্গম শ্রুতিবিবরে পয়াণ।॥ 

ও বূপলাবণ্য অলনিধি-স্থির-জলে। 
নয়ন-সফরা মীন খেলে কুতৃছলে ॥ 
কনক-মুকুরে কি মাপ্রিক্য-রাগপ্রভা | 
তার মাঝে যুক্তাবলী ওষ-দস্ত-শোতা ॥ 
শ্গণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিশ্ব শ্রীবদন। 
চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন ॥ 
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলঞা। 
মীন-নিকেতনে কি উড়িছে মীনধবজা | 
করিকর তভূজঙ মৃণাল ক্েমলত1। 
কোন্‌ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যত1 
ভূজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান। 
নৃরতরুবরশাখা এই সে প্রঘাণ ॥ 

ছুরি গঙ্গ! গ্রাবাহ যমুনা লোমশ্রেণী। 
নাভিকুণ্ডে গুপ্ত। সরস্বতী অনুমানি ॥ 
মহাতীর্ঘথ বেণী তীরে স্বয়স্ৃ-যুগল। 

নান কর মন রে অনস্ত-অন্মফঙগ ॥ 
উত্তরবাহিনী গন! যুক্তাহাওর বটে। 
নৃচারু ব্রিধ্লী বিরার্জিত তার তটে ॥ 
কবি করে বিবেচন! যে ঘটে যেল্ঞান। 
মণিকর্ণিকার ঘাটে সুগার সোপান ॥ 
রসময় বিধাত। কিবা কর কাও। 
কপাসিজধ মান্থবার মধ্যদেশ দণ্ড ॥ 
কাধীদাম রজ্জু তায় বুঝছ প্রবীণ। 
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ ॥ 
মধ্যদেশ ক্ষীণ বর্দি সন্দেহ কি তার। 
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর তার ॥ 

ভব স্থানে মনোভব পরাভব হয়ে। 
তৃণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝ লগে ॥ 
অ্য। তৃণ পদান্থাল নথ বাল শরে। 
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি গরে ॥ 


শ্রীন্ত্ীকৃষ্ণকীর্ততন। 


প্রথম বয়স রাই রসরঙ্জিণী, 
ঝলমল তনু রুচি স্থির সৌদামিনী; 
রাইব্দন চেয়ে ললিতা বলে, 

রাই আমার মোহুনমোহিনী ॥ 
রাই যে পথেপ্রয়াণ করে, 

মদন পল্ায় ডরে। 

কুটিল কটাক্ষশরে, 

জিনিল কুন্থমশরে ॥ 

কিবা াচর সুন্দর কেশ, 

সথী বকুলে বানাইল বেশ। 

তার গন্ধে অলিকুল হুইয়া আকুল, 
কেশে করেছে প্রবেশ। 

নব ভানু ভাঙেতে নিবাস, 

মুখপল্প করেছে প্রকাশ। 

উরে কলিক1 যে আছে, 

কি জানি ফুটে পাছে। 

সথীর হৃদয়ে তরাস। 


মোরে বিধি বাম, গুপনিধি রাম। 
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে ছে। 
জনক-ছুহছিতে কাদিতে কাদিতে, 
লব কুশ দৌঁছে লইয়! সহিতে, 
আইল জীবননাথেরে দেখিতে, 
শিরে কর ছানি পড়িল মহ্থীতে, 
হাহাকার রব কারয়ে ছে॥ 
(সীতার ) লোচন-সলিল পড়িছে ঝরিয়, 
রাষের দুখানি চরণ ধরিয়া, 
কাদেন জননী করুণ! করিয়া, 
কোথাকারে প্রভু গেলে ছে চলিয়া, 
কোন্‌ অপরাধ পাইয়ে হে। 
অভাগিনী ডাকে উঠ না তুরিতো, 
গুনিয়া না শুনে! এ কোন্‌ উচিতো, 


ভাবে পুণচনত্র কোলে তার, 

অপরূপ শোভ। ছলো আর। 

এ কি গ্রীব্দন ছবি, উপরেতে টা রবি 
সদন মদন রাজার। 

অলক কোলে মতিষ্থার, 

কিব! বিচিত্র ভাব বিধাতার । 

যেন রাহুর যুখমাবে, বসনরাজি রাজে। 
চাদেরে করেছে আহার ॥ 

আখি লোল অনুমানি এই, 

টাদে হরিণশিশু আছে যেই। 

তছ স্বধায় লুকায়েছে। 

ব্যাধে বধে পাছে, 

দগ্‌ নেহারই সেই। 

চারু অপাজ কাম-কানন, 

নাস! তিলক শরখয়শাণ। 

সেই গ্ঠামনুন্দর, মানস মুগবর, 

ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান । 


সীতাবিলাপ। 


কমঙ-নয়নে চাহ কি চকিতো, 
বিদরে পরাণে! কর না স্থগিতো, 
প্রবোধ দেহ ন! উঠিয়ে ছে। 
ধূলায় ধূসর এ হেন শৰীর, 
স্বকৃূল আকুল হয়েছে কটির, 
ললাট-ফলকে পড়িছে রুধির, 
দিবসে লকলি দেখি হে তির, 
আলো! কর প্রভূ জাগিয়ে হে ॥ 
করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া, 
কে হানিল বাপ বিষম কিয়া, 
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিরা, 
কেমনে এমন দেখি বসিয়া, 
পরাণ বইছে ফাটিয়! রে। 
যখন ছিলাম জনকবাসেতে, 


পাছে করি গিরিবরেঃ অমনি কাঁদে গলা ঘোরে, 


কৰি রামপ্রসাদ ঘাসে, মনে মনে কত হাসে, 


আগমনী ও বিজয়! 


আমারে দেখিয়া! কছিত লোকেতে, 

বিধবাঁচিহ্ নাছিক তোমাতে, 

এবে এই ছিল মোর কপাঁলেতে, 
সথা কোথ। গেলে চঙগিয়ে হে ॥ 

লঙাট-লিখন ঘুচাতে লারে, 

আপনি উদরে ধরেছি যারে, 

তনয় হুইয়! বধিল পিতারে, 

প্রাহছ! নাথ নাথ কি হলো! আমারে, 
উপায় না দেখি ভাবিয়ে ছে॥ 

ধিক ধিক তোরে বলি রে তনয় 

বুবিলাম তোর আমারু তো নয়, 

এমন করিতে চিত নয়, 


১ 


প্রভৃরে লইলি যমের আলয়, 

ইছ1 দেখে আমি বলিয়ে ছে॥ 
এ ছার আবন কেমনে রাখিব, 
তোমার নিকটে এখনি মরিব, 
জ্বালি চিত! আমি তাহাতে প্রি ব, 
নহে হলাহুল অশল ক্িব, 

কি কাছ এ দেহ রাখিয়ে ছে 
রাঁমপ্রসাদ কছিছে শুন মা আনাক। 
রামের মহিমা তুমি না জান কি; 
প্রবোধ মান মা কমল-কানক্কী, 
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী, 

দোঁখবে নয়ন ভরিক়ে গো ॥ 


আগমনী ও বিজয়। 


রাগিনী--মাললী 


আও শুভনিশি পৌহাইল তোমার 

এই যে নন্দিনী আইল, 

বরণ করিষা। আন ঘরে। 
মুখশশী দেখ আসি, দুরে যাবে দুঃখরাশিঃ 
ও টাদমুখের হাসি, সুধারা|শ ক্ষরে ॥ 


জ্রননীর আগমনে, উল্লাশিত অগজ্জনে, 
দিবানিশি নাহি জানে, 
আনন্দে পালরে ॥ 


রাগিনী-_মালশ্র। 


ওগো রানি নগরে কোলাহল, উঠ চল চঙ্গ, 


গুনিয়| এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, 
বসন না সংবরে। 
গদগদ ভাবতরে ঝর ঝর আখি ঝরে, 


পুন কোলে বসাইয়!, চারু মৃখ নিরখিয়া, 
চুষ্থে অরুণ অধরে। 


বলে জনক তোমার গিরি, পত্তি অনম-তিথারী, 


তোমা ছেন স্কুমীারী, দিলাষ দিগদ্ষরে ॥ 


বত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, 
হেসে হেসে এসে ধরে করে। 
কহে বৎসরেক ছিলে তুলে, 
এত প্রেম কোথ! থুলে, 
কথ! কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥ 


ভাসে বু! আনন্দসাগরে । 


ডয়। কি কছিলি, 


রালী তাসে প্লপেমজলে, 
নিকটে দেখে যারে, 


যেতে যেতে পথ, 


নন্দিনী নিকটে তোমার ০গা। 
চল বরণ করিস্বা, গৃহে আনি গিয়া, 
এলো না সঙ্গে আনার গো ॥ 
আমারে কিনিলি, 
কি দিলি শুভ সমাচার। 


তোমাদের অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, 


গ্রাণ দিয়! শুধি ধার গো। 

জ্রুতগতি চলে, 
খল কুল্তলতার। 

স্ুধাইছে তারে, 
গৌৰী কত দূরে আর গো ॥ 
উপনীত রথ, 


নিরখি বন উমার, 


বলে মা এলে মা এলে, মা কি মাঁভুলে ছিলে, 


মা বলে এ কি কথা মরি গো। 


১২ রামপ্রসা 


রখ হতে নাধিয়! শ্রী, মায়েরে প্রণাম করি, শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, 
সাত্বদ! করে বার বার। ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ 
দাস প্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে তণে, - 
এমন শুভ দিন আর কার গো রাগিনী-_-ললিত। 
তয়ে তন্থ কাপিছে আমাত। 
ওছে গ্রাণনাথ গিরিবর হে, 


কি শুনি দাক্ণ কথ! দিবসে আধার ॥ 


পিলু-বাহার--যৎ। 
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ঝসে মহাকাল, 


গিরি, এবার আমার উম] এলে, বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার ॥ 
আর উম পাঠাৰ ন]। তব দেছ পাষাণ, এ দেছে পাষাণ গ্র(ণ, 
বলে বলবে লোকে মন্দ কারে! কথা শুনবে ন! এই ছেতৃ এতক্ষণ, না ছল! বিদায় ॥ 
যদি আসে মৃত্যুঞয়। উন নেবার কথ! কয়, তনয়! পরের ধন, বুঝিয়। না বুঝে মন, 
এবার মায়ে বিয়ে করবে! ঝগড়া, ছায় হার একি বিড়ছবনা [বিধাতার 
জামাই ব'লে মানবে! ন1। প্রসাদের এই বাণী, হিমাগরি রাজরাণী, 
দ্বিঞজ রামপ্রপাদ কর। এ ছুঃখ কি গ্রাণে সয়, প্রভাতে চকোরী যেষন নিরাশ! সুধার | 


সম্পূর্ণ । 


পদাবলী 


প্রসাদী নুর--একতভালা। 


মন তোরে তাই বলি বলি। 
এবার ভাল খেগ খেলায়ে গেলি। 
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, 
মন যে তুই আমার ছিলি। 
ওরে ভাই হয়ে ভূলায়ে ভাইরে, 
শমনেরে সপে ছিলি ॥ 
গুরুদত্ত মহ] সুধা, ক্ষুধায় থেতে নাহি দিলি 
ওরে খাওয়ালি কেবল মাজে? 
কতকগুলে! গালাগালি । 
ষেস্ত্রি গেলি তেমনি "গলাম, 
ক”রে দিল মেজাজ আলি। 
এবার মায়ের কাছে বুঝ! আছে, 
আমি নই বাগানের মালী॥ 
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, 
দেবে আমায় জলাঞজাল। 
ওরে আন না কি গেঁথে রেখেছি, 
হৃদয়ে দক্ষিণাকালী ॥ ১ 


প্রসাদী সুর-__একতাল। 


তাই কালরূপ ভালবাসি । 
আঅগ-মন্মোছিনী মা এলোকেশী। 
কালোর গুণ ভাল আনে, 
শুক শভু দেব-খাবি। 
যিনি দেবের দেখ মহাদেব, 
কালরূপ তার হৃদয়বাসী ॥ 
কাল বরণ ব্রদ্ধের আীবন, 
ব্র্ণঙ্গনার মন উদাসী! 
হলেন বনমালী রুষ্-কালী, 
বাশী ত্যদ্দে করে অসি 
যতগু(ল সঙ্গী মায়ের, তারা সকল একবয্মসী 
এ ষে তার মধ্যে কেলে মা মোর, 
বিরাজে পর্ণিমাশলী ॥ 


প্রসাদ ভপে অভেনজ্ঞানে, 

কালরূপে যেশা-মিশি | 
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক, 
মন করো! না দেবাত্বেষি ২ 


প্রল্ণদী আ্বর-_ একভালা। 


এবার ভাল ভাব পেস্েছি। 
কালীর অভয় পদে প্রাণ সপেছি॥ 
ভবের কাছে পেয়ে ভাব 
ভাবীকে তাল ভুলায়েছি 
তাই রাগ, দ্বে, লোত ত্যকে, 
সন্তবগুণে মন দিয়েছি ॥ 
ভারা নাম পারাৎ্সার, 
আ.ত্মশিখার বাধিয়াছ। 
সদ! দুর্গ ছুর্গ। ছুর্গা ব'লে, 
ছুর্গী নামের কাচ করেছি ॥ 
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, 
এ কথা পিশ্চিত জেনেছি । 
লক্ষে কালী4 নাম পথের সম্বল, 
যাত্রা ক'রে বলে আছি ॥৩ 


শ্রলাদী স্বর--একতালা। 


ছঃখের কথা শুন মা তার1। 
মার ঘর ভ।ল নয় পরাৎপরা ॥ 
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, 
ভাদের এস্সি কাজের ধারা । 
ও ম। পাচের আছে পাঁচ বাসন, 
খের ভাগী কেবল তারা ॥ 
অল্লীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে 
মানব-ঘরে ফেরা! ঘোরা। 
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে, 
সার হলো গে হুঃখের ভরা ॥ 


রামপ্রসাদ 


৪ 
রামপ্রসাদের কথা! লও ম1, রঙের বেল! রাঙে কড়ি, 
এ ঘরে বসতি করা । পোনার দরে তা কিন্ছে। 
ঘরের কর্তা! যে অন. স্থির নছে মন, ও মন ভৃঃখের বেল! রতন মাশিক, 
ভ*জনেতে কল্লে সারা ॥ ৪ মাটার দরে তাই বেচেছ ॥ 
ম্বখের ঘরে রূপের বাসা, 


সেই রূপে মন মজাষেছ। 
যখন সে রূপে বিরূপ হবে, 


গ্রসাদী শ্বর--একতালা। 
মা] আমার বড় ভস্ব হয়েছে। সে রূপের কিরূপ ভেবেছে ॥ ৭ 
সেখ! জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে ॥ ৮ 
প্রসাদী স্থুর--একতালা। 


রিপুর বশে চল্লেম আগে, 
ভাবলেষ ন! কি হবে পাছে। 
এ যে চিন্ত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, 
যা করেছি তাই লিখেছে ॥ 
জল্মজন্াাস্রের যত, 
বকেয়। বাকী জের টেনেছে। 
যাঁর যেক্ি কর্থ তেয়ি ফল, 
কন্মধকলের ফল ফলেছে॥ 
অমায় কমি খরচ বেশী, 
তলব কিসে রাজার কাছে। 
ইবেরামপ্রসাদের মনের মধ্যে, 
কেবল কালী নাম ভরস] আছে ॥ ৫ 


ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে। 
তালিক়ে মানব-তরী কারণ-অলে ॥ 
বাপিজঞ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে। 
ওরে, কেউ করিল ছুনো ব্যাপার, 
কেছ কেহ বা হারালো মুলে ॥ 
ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, 
বোঝাই আছে নায়ের খোলে । 
ওরে, ছর দাড়ী ছয় দিকে টেলে 
গড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥ 
পাচ জিনিস নে ব্যবসা করা 
পাঁচে ভেকে পাঁচে মিলে। 
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, 
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ৮ 


প্রসাদী হ্থুর--একতালা। 


আমি কৰে কাশীবাসী ছব। 
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে, সাদী স্বর__একতালা । 
নিরানন্দ পিবারিৰ ॥ ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব। 
গঙ্গা জল ব্দ্বিদলে, ও তুই শকার-বকার বল্‌তে পারিস্‌, 
বিশ্বেশ্বরনাথে পৃজিব বল্‌তে নারিস্‌ ছুর্গা শিব ॥ 
এ ৰারাণসীর জলে স্থলে, খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ড1 সরভাজা, 
মোলে পরে মোক্ষ পাৰ ॥ ওরে শেষে পাবি সে সব মজ, 
অল্পপূর্ণ। অধিষ্ঠাত্রী হ্বর্ণময়ীর শরণ লব। যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥ 
আর বব বম্‌বম্‌ ভোলা বলে, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাপনা, 
নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥ ৬ কেমন ক'রে ঘর করিব। 
7 ওরে চুরি দারি করিলে পরে, 
উচিতষত সাজাই পাব ॥ ৯ 
গ্রসাী মুর--একতাল।। শি 
ঘন তুমি কি রঙ্গে আছ। | প্রসা্দী হ্থর- একভাল। 
ও মন রঙে আছ রজে আছ কালী কালী বল রসনা রে। 
তোষার ক্ষণে ক্ষণে ফের ঘোরা, ও মন বটচক্র রখমধ্যে, 
ঘটা] যা মোর বিরাজ করে। 


স্বঃখে রোদন হুথে নাচ ॥ 


পর্ঘীবলী 


তিনটে কাছি কাছাকাছি, 
যুক্ত বাধ। মূলাধারে। 
পচ ক্ষমতায় সারথি তায 
রথ চালায় দেশদেশাস্তরে ॥ 
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দ্িনেতে দশকুশী মারে 
সে যে সময়-শির নাডিতে নারে, 
কলে বিকল হলে পরে॥ 
তীর্ধে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, 
মন উচাটন করে৷ নারে। 
ও মন ঝ্িবেণীর খাটেতে টৈস, 
শীতল ছবে অভ্তঃপুরে ॥ 
পাচ অনে পাঁচ স্কানে গেলে, 
ফেলে রাখবে গ্রসাদে রে। 
ও মন, এই ত সমস্ব, মিছে কাল যায়, 
যত ভাকতে পার ছু-অক্ষরে ॥ ১০ 


প্রসাদী ম্বর--একতাল]। 


ভূতের বেগার খাটিব কত, 
তার! বল আমায় খাটাবি কত।॥ 
আমি ভাবি এক, হয় আর, 
সুখ নাই মা কদাচিত। 
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ার, 
এ দেছের পঞ্চভুত ॥ 

ও মা বড়রিপু সাহাষে; তায়, 
হোলে! ভূতের অন্ভগত। 
আসিয়া ভব-সংসারে, ছুংখ পেলেম যখোচিত। 
ও ম যার ন্থখেতে হব সুখী, 
সে মন নয় গে! মনের মত॥ 
চিনি »লে নিম খাওয়ালে, 

ঘুচলে। নাকো মুখের তিত। 
কেন তিষক্‌ প্রলাদ, মনে বিষাদ, 
হয়ে কালীর শরণাগত ॥ ১১ 


প্রসাদী ম্থর-স্একতাল। ৷ 


লাধের ঘুষে ঘুষ ভাঙে না। 
তাল পেয়েছ ভবে কাল বিছান! ॥ 
এই যে মুখের নিশি, 
জেনেছ কি তোর হবে না। 


তোমার কোলেতে কামন। কাস্তা, 
তারে ছেড়ে পাশ ফ্রেনা। 
আশার চাদর দিয়াছ গায়।” 
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না। 
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, 
রঙজক ঘরে তায় কাচ না 
খেরেছ বিষয় মদ, 
লেষদ্ের কি ঘোর ঘোচেনা॥ 
আছ দিবানিাশ মাতাল হয়ে, 
জমেও কালী বলনা 
অতি যুঢ় প্রসাদ রে তূই, 
ঘুমায়ে আশ। পুরে সা! 
তোর ঘুমে মহা-থুধ াসিবে, 
ডাকলে আর চেতন পাবে না।১২ 


প্রলাদী স্ুর-- একতালা । 


আমার উমা সামান্ডা মেয়ে নয়। 
গিরি, তোমারি কুমারী, তা নয় তা নয় ॥ 
স্বপ্রে যা দেখেছি গিরি, 
ক্ধিতে মনে বাসি ভয়, 
ওহে কর চতুর্ুখ, কার পঞ্চ মুখ, 
উম! তাদের মস্তকে রয় ॥ 
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাহ্য-বদনে কথা কয়। 
ও কে গরুড়-বাহুন কালো বরণ, 
যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥ 
প্রলা্ঘ ভণে মুনিগণে, 
যোগ-ধ্যানে ধারে না পাস । 
তৃষি গিরি ধন্ত, হেন কন্ত।, 
পেয়েছ কি পুপ্য-উদয় ॥ ১৩ 


প্রপাদী ম্বর--একতাল।। 


শমন হে আছির্দাড়ায়ে। 
আমি কালী নামের গঞ্খী দিয়ে। 
কালোপরে কালীপদ, সে পদহাদে ভাবিয়ে 
মায়ের অভয় চরপযে করে প্বরগ, 
কি কয়ে ভার মরণতয়ে ॥১৪! 


প্রসাদা হ্থর--একতাল!। প্রসানী নুর-_-একতাল! ৷ 
মা বিরাজে ঘরে ঘরে । আর তোমায় না ডাকৃব কালী। 
এ কথ! তাঞ্জিব কিহাড়িচাতরে॥ তৃষি মেয়ে হয়ে অপি ধ'রে, 
তৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে ॥ লেংট! হয়ে রণ করিলি ॥ 
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি, 


যেমন অনুজ লঙ্গুণ সঙ্গে, 
জানকাী তার সমিভ্যারে, তাও তো! দিয়ে হরে নিলি। 
জননী তনয়! জায়া, সহোদরা কি অপরে। এঁ যে ছিল একট! অবোধ ছেলে, 
রামপ্রসাদ বলে বল্ব কি আর, ম! হয়ে তার মাথা খেলি॥ 
বুঝে লও গো ঠারে ঠোরে ॥ ১৫ দীন রামগ্রসাদ বলে ম।, 
এবার কালি কি করিলি। 


প্রসাদী স্থর--একতালা। এ ধেভাঙ্গা৷ নায়ে দিয়ে ভরা, 
লাভে মুলে ডুবাইলি ॥ ১৮ 


ম! আমার খেলান হলে! 
খেলা হলো গে! আনন্দষ্টি ॥ 
তবে এলেম কর্তে খেল, করলাম ধূলাখেলা, 


এখন কাল পেয়ে পাবাণের বাল।, প্রপাদী মর-সঞএক ভাল! । 


কাল যে নিকটে এলো ॥ 
বাল্যকালে কত খেলা, সামাল ভবে ডুবে তরী । 
মিছে খেলায় দিন গৌয়ালো। তরী ভূবে যাঁয় জনমের মত-_ 
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায়, জীর্ণ তরী তুফান ভারি 
অজপা ফুরায়ে গেলো! ॥ বাইতে লাগি ভয়ে মরি । 
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশত্তি কি করি বল। এঁ যে দ্বেহের মধ্যে ছরট। রিপু, 
ও ম! শতিিরূপ1 তাক্ত দিয়া এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥ 
যুক্তি-্ালে টেনে ফেলো ॥ ১৬ এরনেছিলে, বসে থেলে মন, 
--শ মহাজনের মুল খোয়ালি। 
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন, 
প্রস।দী দ্ুর--একতালা তখন তহবিল হবে হারি ॥ 
মন গরিবের কি দেব আছে। দীন রামপ্রসাদ বলে মন, 
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্তাষা, নারে বুঝি ডূবায় তরা। 
যেমনি নাচাও, তেম্সি নাচে ॥ তুমি পয়ের ঘরের হিসাব কর, 
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥ ১৯ 


তুমি কর্ম ধর্থাবর্, যন্কখ বুঝা! গেছে। 
ও ম। তুমি ক্ষিতি তুমি জল, 
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে। 


তুমিই মুক্তি শিব বলেছে। 
ও মা, তুমি ছুঃখ তুমিই হখ ও ম1 তোর মার! কে বুঝতে পারে। 
চগ্ড;তে তা লেখা আছে॥ তুমি ক্ষেপা বেয়ে মায় দিয়ে 
প্রসাদ বলে কর্মতু্ে, রেখেছ সব পাগল করে॥ 
সে সুতার কাটন! কেটেছে । মায়া-তরে এ সংসারে, 
ও মা, মায়াহুজ্ে বেধে আব, কেছ কারে চিনিতে নারে। 
এ যে এরি কালীর কাপ আছেষে 


ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ১৭ 
যেম্জি দেখে তেনি করে॥ 


পাগল মেয়ের কি ব্রা, 
কে তার ঠিক-ঠিকান! করে । 
রামপ্রপার্দ বলে, যার গো আল, 
যদি অন্থগ্রহ করে ॥ ২০ 


প্রসাদী স্ুর--একতাল1। 


কে রেবাষ! কার কামিনী । 
বসে কমলে এ একাকিনী॥ 
বাম! হাসছে বদনে, নয়ন-কোণে, 
নির্গত হয় সৌদামিনী ॥ 
এ জনমে এমন কন্তে, 
না! দেখি, ন। কর্ণে শুনি। 
গজ খাচ্ছে ধ'রে, ফিরে উগরে, 
যোড়শী নবযৌবনী ॥ ২১ 


প্রলাদী স্ুর--একতাল!1। 


মন রে তোর চরণ ধন্গির 
কালী বলে ডাক রে ওরে ও মন, 
তিনি তৰপারের তরী ॥ 
কালী নামট। বড় মিঠা, 
বল রে দিবা-শর্বরী | 
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, 
তবে কি শমনে ভরি ॥ 
হিজ রামপ্রসাদ বলে, 
কালী বলে বাব তরি। 
তিনি তনয় ব'লে দয়! ক'রে 
তরাবেন এ ভব-বারি ৪ ২২ 


প্রসাদী ুর--একতাল! ৷ 
যায়ের চরপতলে স্থান লব । 
আমি অসনয়ে কোথা বাব ॥ 
খরে জায়গা! ন। ছয় যদি, 
বাছিরে রব ক্ষতি কি গো। 
মায়ের নাম তরস করে 
উপবাসী হয়ে পড়ে রৰ ॥ 
প্রসাদ বলে উষ! আমার, 
বিদায় দিলেও নাই কে। বাৰ। 
আমার সুই বাচ্ছ প্রসারিয়ে 
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্য্জিৰ ॥ ২৩ 


টড 


গ্রসাদী গুর--একতাল]1। 


এলোকেশী দিখসন।। 
কালী পৃরাও মোর মলোবাসন1 ॥ 
যে বাসনা যনে রাখি, তার পেশ মা! নাছি দেখি, 
আমায় হবে কি ন! ছবে দয়া, 
ব'লে দে মা ঠিকঠিকানা ॥ 
যে বাসন! যনে আছে, 
বলেছি মা তোমার কাছে, 
ও ম! তৃমি বিনে জ্রিতুৰনে, 
আবাসন কেছ আনে না॥ ২৪ 


প্রসাহী ম্বর--একতালা। 


মরি গে এই মনোছঃখে। 
ও ম1 মা বিনে স্ুঃখ বল্ৰ কাকে । 
এ কি অসম্ভব কথা শুনে ব কি ব্নুবে লোকে । 
১ শ্রীযে যার মা! জগদীশ্বরী, 
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥ 
পেকি তোমার সাধের মা, 
রাখলে যারে পরম খে। 
ও মা, আমি কত অপরাধী, 
লুপ মেলে না আমার নাকে ॥ 
স্কেকে ভেকে কোলে লয়ে, 
পাঞ্াড় মাধিলে আমার বুকে। 
ও মা! মায়ের মত কাজ করেছ, 
ঘোবধিবে অগঙ্ের লোকে ॥ হ৫ 


প্রসাদী ্ুর-্- একতাল!। 


পূরলো! নাকে! মনের আশা । 
আমার যনের ছঃখ ৫রল মনে॥ 
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালে, 
সৃথের আর কিবে ভরস1। 
আমি বল্ব কি করুণাময়ী, 
সঙ্গে ছয়ট। কর্্মনাশা ॥ 
শ্ীরামপ্রসাঙ্গ বলে মা! তেষে পাইনে দিশ1। 
আমি অতয় পদে শরণ নিকষ, 
ঘটল আমার উন্ট1 দশ] ॥ ২৬ 


১৮ রামগ্সা 


১৬ 
প্রসাদী মুর--একতাল।। 
থাকি একখান। তাজ! ঘরে। 
তাই তয় পেয়ে মা ডাকি তোবে। 
তা হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, 
আছে কালীর নামের জোরে। 
এ যেরাত্রে এসে ছয়ট। চোরে, 
রর মেটে দ্নেওয়াল ভিঙ্গিয়ে পড়ে॥ 
তাদের দমন কর্ব কিমা! 
ভয়ে ভয়েযাচ্চ সরে॥ 
প্রসাদ বলে কোন্‌ বেচালে 
তারাই পাছে করেদ কৰে ॥ ২৭ 


প্রসাদী ম্ুর--একতাল!1। 
তবে আর ভ্রন্স ছবে লা, 
হবে ন! দ্গননী-্ঘঠরে। 
ভবানী তৈরধী শ্তামা, বেদশাস্ত্রে নাইক সীমা, 
তারার মহিমা আপনি মাঝ, 
দ্েদেছেন শিব শহরে ॥ 
আমার মায়ের নাম গান করি, 
কত পাপী গেল তরে। 
গ্রস ও মা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী, 
দেখাও এযার ম' আনারে ॥ ২৮ 


তবে 


পিলু-বাছার--যৎ। 
ম। ব'লে ভাকিস্‌ না রে মন। 
যাকে কোথ! পাবে তাই। 
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেচে নাই। 
গিয়ে বিষাসার তীরে, কুশপুত্তল দ্বাছন ক'রে, 
ওরে অশৌচান্ত পিও দিয়ে, 
কালাশৌচে কাশী বাই ॥২৯ 


পিবু-বাহছার--বতৎ।. 
বল ইহার ভাব কি, নয়নে বরে জল ( 
( গ্রহণে কালীর নান )। 
তৃষি বহদবর্শা মছাপ্রাজ, স্থির ক'রে বল! 
একটা করি অভিগ্রার, ভব! কাঠ বটে কার, 
কালী-নানাগ্রি রসনার জলে, 
সেই জল চজগ চল। 


কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যি, 
শিব-শিরে গজ তারি, প্রবাহ নির্মল ॥ 
আল্ঞ! করেছেন গুরু, বেনী তীর্ঘ বটে ভুরু, 
গজ! মযুনার ধারার নিতান্ত এই ফল। 
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আম তিক্ষা চাই, 
বেণীতটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ৩০ 


বুলতানী--একভাল!। 


জননি | পঙ্গপন্ধজং দেছি শরণাগত জনে, 
কপাবঙ্গোকনে তারিণী। 
তপন-তনয়-তয়চয়-বারিণ্ী॥ 
প্রণবরূপিণী সার1, কপানাথ-দার! তারা, 
তব-পারাবার-তারিণী। 
সুপ! নিগুশা লা, সুল্মা। মূলা, হানবূলা, 
মুলাধার-অনলকষল-বাসিনী ॥ 
আগম-নিগমাতীত খিল নাতাখিল পিতা, 
পুরুব-গ্রকৃতি-রূপিণী। 
হংসরূপে দর্বতূতে, বিছরসি শৈলনুতে। 
উৎপতি-প্রলয়-স্থিত অ্রিধাকারিণী॥ 
হুধাময় ভুর্গ| নাম, কেবল ৈকবল্যধাম, 
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী। 
তাপজয়ে সদ] ভে, হলাছছল-কৃপে মজে, 
তণে রানগ্রাসা্ তার, ব্ষফল জানি ॥ ৩১ 


মুলতানী-_-একতাল!। 


মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ-কাননে। 
বট মনোময়ী, সাস্বন! ফেন কর ন! এই মলে॥ 
শিবরুত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী, 
স্তবু যন ধায় কাণী, রব কেমনে। 
অরপূর্ণা-রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, 
নখজালে গঙ্গ| বণিকর্শিকার লনে॥ 
দ্বিপদে অলক্ত আতা, অসি বরুণার শে!তা, 
হউক পদ্ারবিন্থে ছেরি নয়নে । 
প্রসাদ আছে খেবযুক্ত, শান্ত কর! উপযুক্ত, 
কিব! কাজ অভিযুক্ত পুরী গলে ॥ ৩২ 


প্রসাী স্থর-”একভাল!। 


কালী গে। কেন লেংটা ফির। 
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই ভোমার 


বসন-ভূষণ নাই তোমার বা, 
রাজার মেয়ে গৌরব কর। 
ম1! গো এই কি তোষার কুলের ধর্ণা, 
পতির উপর চরণ ধর ॥ 


আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে শানে চর। 


মা! গে, আমর] সবে মরি লাজে, 
এবার মেয়ে বসন পর ॥ 
ত্যজে রত্বহার মা! তোমার, 
ও কে শোভে নরশ্ির, 
প্রসাদ বলে এ রূপে না, 
ভয় পেয়েছেন দিগন্বর ॥ ৩৩ 


সিদ্ধুকাফি- _একতাল।। 


আপন যন মপ্রছলে যা, 
পরের কথায় কি হয় তারে 
পরের কথায় গাছে চড়ে, 
আপন দোবে পড়ে মরে। 
পরের জামিন হলে পরে, 
সেনা দিলে আপনে ভরে ॥ 
বখন দিনে নিড়াই করে, 
শীকারী সব রয় ন! ঘরে। 


আঠ। বর্শ! লয়ে করে নাও না! পেলে চলে তরে ॥ 


চাষা লোকে কৃষি করে, পন্ধ জলে পচে যরে। 
বদি সে নিড়াইতে পারে, 
আবরে কাঞ্চন ঝরে ॥ ৩৪ 


মূলতানী-ধানপ্রী এক তালা । 


করুণাময়! কে বলে তোরে দরাময়ী। 
কারে! ভুগ্ধেতে বাতাল! (গে তার! ) 
আমার অসি দশ], শাকে অল যেলে ৫ক। 
কারে দিলে ধন-জন যা হত্তী অশ্ব রখচয়,। 
ওগো তার! কি তোর বাপের ঠাকুর, 
আমি কি তোর কেছ নই। 
কেহ থাকে অট্টালিকার, মনে করি তেত্ি হই, 
মা! গো আনি কি তোর পাকা 
ক্ষেতে দিয়াছিলাষ মই ॥ 
ছ্বিজ রামগ্রসাঙ্ বলে, 
আমার কপাল বুঝি অন্নি অই। 
ও মা, আনার দশ! দেখে বুৰি, 
টানা হ'লে পাবাণনয়ী ॥ ৩৫ 


প্রসাদী ম্ুর-_-একভাল!। 


হয়েছি মা! জোর ফরিয়াদী। 
এবার বুঝে বিচার কর শ্ঠাষা, 
এ যে বন করিছে জার্মন্জারী, 
নেচে ডঠে ছট!বাদী॥ 
অবিস্ভা বিমাতার ব্যাটা, 
তার। ছট। কাম আছি। 
যদি ভূমি আমি এক হই তো, 
পুর ছতে দুর করেদি॥ 
বিষাত। ষরেন শোকে, 
ছয়টায় বদি আমল না দ। 
ম্বখে নিত্যাননপুরে খা(ক, 
পার হয়ে বাই তৰনদী ॥ 
হুজুরে তজবিজ করনা, 
হাজির ফরিয়াদ! দায়া। 
এই সম্বোপার্জিত ভনের ধন 
সাধারণ নয় হে তা যদি ॥ 
মাত আস্যা মহাবিদ্তা, 
অদ্বিতীয় বাপ অনাঙ্গি। 
ও বা! তোমার পুতে, সতীনন্যতে, 
জোর করে, কার কাছে কাদি। 
প্রসাদ ভণে তরস৷ মনে 
ৰাপ তো নছেন মিথ্যাবাদী. 
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, 
আর কিকফাদেপাদ॥ ৩৬ 


গ্রপাদী মুর--একতালা। 


পতিতপাবনী পরা, 

পরামৃতফঙ্দাস্িনী। 
ন্ব-দীনে চরণ-ছায়া, বিতর শব্করস্জা য়, 
কপাং কুকু শ্বগুণে বা, নিস্ভারকারিনী ॥ 
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয় ভজলা! শুক্ত, 
ভারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী । 
আ্রাণ হেতু ভবার্ণবে চরণ-তরদী তব, 
গ্রসাদে প্রসন্ন তব তবের গৃছিণী ॥ ৩" 


জংলা--একগাাল। | 


অপর জন্মহ্র! অননা। 
অপারে তবসংসারে এক সরণী ॥ 


১৬ 


জন? 


ভবে 


১ খু, 


অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, তেদ ভাবে শিবা শিষ, 
উভয়ে অতেদ পরহাস্মস্বরূপিনী। 
মায়াতীত নিভে মায়া, উপাসন! হেতু কায়া। 
দীন্দয়ামনী বাঞ্াধিক ফলদাযয়িনী। 
আনন্দ-কাননে ধাম ফল কি তানিণী নাষ, 
যদি জপে দেহ জন্তে, শিব বলে মানি। 
কহিচ্ছে প্রসাদ দীন, বিবয় স্ক্রিন, 
নি গুণে তিন লোক ভারয় ভারিণী॥ ৩৮ 


অংলাস্্খরর। | 


কালী হলি ম! রাসবিছারী। 
নটবর-বেশে বৃন্দা ৰনে-- 
পৃথক প্রণব নান! লীল! তব, 
কে বুঝে একথা বিষম ভারা॥ 
নিজ তনু -আবা, গুণবতী রাধা, 
আপনি পুরুষ আপনি নানী ১--- 
ছিল বিবলন কটি, এবে পীত ধটা, 
এলে! চুল চূড়া বংশীধারী। 
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে, 
মোহিত করেছ ভ্রেপুবারি। 
এবে নিজ কাল, তন্থু রেখা ভাল, 
তুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ঘন ঘন হাল, ভ্রিভূবন-আস, 
এবে মৃছ হাস, ভূলে ব্রতকুমারী। 
পূর্বে শোপিত-সাগরে নেচেছিলে স্তাষা, 
এবে প্রিয় তৰ যদুনা-বারি | 
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাবিছে, 
বুঝেছি ননী মনে বিচারি। 
মহাকাল কাঙ্গ, শ্যাব শান! তনু, 
একই সফল বুঝিতে নারি ॥ ৩৯ 


গ্রসাধী নুর--একতাল। 
ডাক রে বন কালী বলে। 
আমি এই স্তরতি-নিনতি করি, 
তুল না ষন সময়কালে | 
এ সব উশ্বর্য) ত্য, রন্ধময়ী কালী ভ্, 


ওরে ও পদপন্কজে যর, চতূর্বর্গ পাবে ছেলে ॥ 
বসতি কর যে ঘরেতে, পাছার! দিচ্ছে যদূতে, 


ওরে পারষে ন! ছাড়ায়ে বেতে। 
কাল-কামি লাগবে গলে। 


ভিজ রামগ্রসাদ বলে, 
কালের বশে কাজ ছারালে। 
ওরে এখন যদি না! তজিলে 
আমসী খাবে আম ফুরালে॥ ৪* 


খট-তৈরবস্্ঞএক তালা । 


তোমার সাথী কেরে (ও মন)। 
তুমি কার আশায় বসেছ রে (মন )। 
তন্থর তরী তবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে-_ 

বারে যারে গুরুর নামে 

বাদাম দিয়ে বেয়ে চলেবারে॥ 
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, 

সোজা হয়ে চল রে। 

নৈলে আধারের কুটারের গত, 

যোগে লেগেছে রে। ৪১ 


প্রসাদী শ্থর--একতালা। 


কেন গঙ্গাবাসী হব। 
ঘরে বসে মায়ের লাম গাইৰ ॥ 
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন 
পরের রাজ্যে বাস করিৰ। 
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গ 
দেখতে পাৰ॥ 
শ্রীরামগ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব। 
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, 
বিমাতাকে মা বলিৰ ॥ ৪২ 


গৌরী-গান্ধার--একতালা। 


মানা বলে আর ভাকৃৰ ন1। 
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা । 
ছিলেম গৃহ্বাসী, বানালে সন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষষতা রাখ এলোকেন, 
হরে ঘরে যাব, ভিক্ষা! মেগে খাব, 
মাবলেআজার কোলে যাব না॥ 
ডাকি বারে বারে বা ম1 বলিয়ে, 
ম]কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে, 
হা বিদ্তমানে, এ ছুঃখ সন্তানে, 
বাষ'লে কি আর ছেলে বাচে না ॥ 


তণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সুভ, 
মা ছুয়ে হলি ম! সন্তানের শত্রু, 
দিবানিশি তাবি, আর কি করিবি, 
দিবি দিবি পুন জটর-যন্ত্রণ। ॥ ৪৩ 


প্রসাদী ন্থুর--একতালা। 


সামাল্‌ সামাল্‌ ডুবলো তরা। 
আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা, 
তজ লে ন! হরনুন্দরী ॥ 
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি ক'রে 
ভর। (কলে ভারী। 
সার! দিন কাটালে ঘাটে বসে, 
পন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী। 
একে তোর ঘীর্ণ তরী, 
কলুষেতে হল তারা । 
যঙ্গি পার হবি মল তবার্ণৰে, 
শ্রীনাথে কর কাও্ারী। 
তরঙ্ষ দেখিয়া! ভারী, 
পলাইল ছয়ট! দাড়ী। 
এখন গুরু ব্রদ্ধ নার কর মন, 
যিনি হন ভবস্কাগ্ডারী 8৪৪ 


প্রসাদী স্থুর-_ এক তাল] । 


অসকালে বাব কোখ!। 
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥ 

দিব! ছলে! অবসান, 
তাই দেখে কাপিছে প্রাণ, 
তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় হয়ে, 

স্থান দাও গে জগম্মাতা ॥ 

শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ববগ্গদা তা, 

রামপ্রসাদ বলে চরণতলে 

রাখবে রাখ এই কথ 89৫ 


জংলা-_-একতাল।। 


মোরে তর! বলে কেন না! ভাকিলাষ। 

আমার এ তন্ু-তরণী তব-সাঁগরে ডূবাইলাম। 

এ তব-তরজে তরী বাণিজ্যে আনিলাম । 

তাতে ত্যজিযর় অনুল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥ 

বিষম-তরজ-মাবঝে চেয়ে না দেখিলাম। 
ষন-ভোরে ও চরণ ছেলে না বাধিলাষ ॥ 


৯ 


প্রসাদ বলে মা গে আমি কি কাজ কারলাম, 
আমার তৃফানে ডুবিল তরী 
আপনি মজিলাম 1৪৬ 


প্রসাদী স্ুর--একতাল!। 


পতিতপাবনী ভারা। 
ও মা কেবল তোমার নামটি সারা ॥ 
ধ্ীষে ভরালে আকাশে বাস, 
বুঝেছি মা কাছের যার! ॥ 
ৰশিষ্ঠ চিনিয়াছিল। ছাড় তেজে শাপ দিল, 
তদবধি ছুইয়াছ ফমী যেন যশিার | 
ঠেকেছিলে যুনির ঠাই, 
কার্ধয কারণ তোমার নাই, 
ওয়ায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পার1॥ 
দ্বশের লাঠি একের বোবা, 
জেগেছে দশের তার, যনে শুধু চক্ষু ঠারা॥ 
পাগল বেটার কথায় মক্ডে, 
এত কাল মলাম ভে, 
দিয়াছি গোলামী খত, 
এখন কি আর আছে চার] ॥ 
আমি ছিলাম নাকে খত, তুমি দেও মা ফারখৎ, 
কালায় কালায় ঈ্গাওয়! ঝুট!, 
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যার! ॥ 
বসতি বোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমগ্ডলে, 
প্রসাদ বলে কুতৃছলে, 
তারায় জুকায় তারা ॥৪৭ 


সোছিনী--একতাল! । 


দেখি মা! কেমন কেও 
আমারে ছাড়ায়ে যাব! | 
ছেলের হাতের কল নয় ম।, 
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥ 

এমন ছাপান ছাপাইৰ যা গো, 
খুজে খুজে নাহি পাৰ! । 
ৰৎস-পাছে গাতী যেষন, 

ভেষনি পাছে পাছে ধাবা॥ 
প্রসাদ বলে ফাকি ঝুকি মা গে, 
দিতে পার পেলে হাবা। 
আমার যদি না তরাওনা, 

শিব হবে তোমার বাব1 18৮ 


হঙ রামগ্রসা॥ 


গ্রপাদী শবর-একতাল1। 


যন করো না হেষাছেবি। 
যদি হবি রে বৈকুঠবাসী ॥ 
আমি ব্দাগষ পুরাণে, 
করিলাম কত খো্-তালাসি। 
এঁ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম; 
সকল আমার এলোকেশী। 
[শবরূপে ধর শি, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাশী। 
ও আ1রামকপে ধর ধনু, 
কাঙীরূপে করে অসি ॥ 
দিগন্ধগী দিগন্বর, পিভার চরণবিলালী। 
্শানবাঁসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী ॥ 
তৈরবী তৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়লী। 
যেমন অন্জ ধান্ুুকী সঙ্গে 
জানকী পরম রূপসী॥ 
প্রসাঙ্গ বলে ব্রহ্ম নিরূপশের 
কথ দেতোর হাসি । 
আমার ব্রহ্ধময়ী সর্ববহটে, 
পদ্ধে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ ৪৯ 


লগ্মী-- আড়খেষট। | 


মা! বসন পর, 
ঘলন পর, বসন পর না গো, বসন পর তুমি । 
চনানে চর্চিত অব! পদে দিব আমি গো ॥ 
কালীঘাটে কালী ভূমি, 
বা! গো ঠৈলাসে ভবানী। 
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 
পাতালেতে ছিলে মা গে, হয়ে তদ্্রকালী। 
কত দেবতা করেছে পুজা, দিয়ে নরবলি গে। 1 
কার বাড়ী গিয়েছিলে, 
য!গো কে করেছে সেবা। 
শিরে দেখি রক্চন্দন, পঙ্গে রকত-্জব| গে! 
ভানি হস্তে বরাভয়, মা গে, বাম হস্তে অসি। 
কাটির! অন্থুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥ 
অসিতে রুধিরধারা। মা গো, গলে বুণ্মাল!। 
ক্টেমুখে চেয়ে দেখ, পঙ্গতলে তোলা গো ॥ 
মাথার সোনার মুকুট, মা গো, ঠেকেছে গগনে । 
বা! হয়ে বালকের পাশে উলজ কেহনে গো ॥ 
আপনে পাগল পতি পাগল, 
বাগো আরও পাগল আছে। 


ভ্বিজ রানপ্রসাদ হয়েছে পাগল, 
চরণ পাবার আশে গো ।॥ &০ 


অংলা--একতালা। 


যা আমি পাপের আসামী । ! 
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি। 
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জবি। 
তাই বারে বারে নালিস করি, 
দিতে হবে কষী। 
আম মোলে এ মহলে, আর নাই ছার্ম। 
মা গে এখন তাল না রাখ তো, 
থাকুক রামকঝামি ॥ 
গল বন্দি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি । 
কেবল কথা রৰে, কোথা রৰ, 
কোথ। রৰে তৃবি ॥ ৫৯ 


প্রলাদী সুর---এক ভাল! । 


মা হুওয়। কি মুখের কথা। 
(কেৰল প্রসব ক'রে হয় না মাতা) 
যদ্দি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥ 
পশ মাস দশ দিন) যাতনা পেয়েছেন মাত । 
এখন ক্ষুধার বেল! নুধালে ন 
এল পুব্র গেল কোথা ॥ 
স্তানে কুকর্থ করে, ঝলে সারে পিত। মাত] । 
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, 
তাতে তোমার হয় ন। ব্যথা ॥ 
ঘিজ রানপ্রসাদে বলে, 
এ চরিত্র শিখলে কোথখ]। 
যদি ধর আপন পিতৃধারা, 
নাম ধরো না জগন্মাত। & ৫২ 


প্রসাদী সুর--একতাল!। 


আবি কি আটাশে ছেলে) 
(আমি নই আটাশে ছেলে )। 
ভয়ে ভূল্ব নাকে! চোক রাঙালে ॥ 
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপঙ্, 
শিব ধরে ব! হৃৎকমলে। 
ওম! আমার বিষয় চাইতে গেলেঃ 
বিড়ম্বনা কতই ছলে।॥ 


শিবের দলিল ঠল মোরে, 
রেখেছি হৃদয়ে তুলে। 
এবার কর্ব নালশ নাখের ব্ঘাগে 
ভিক্রী লব এক সওয়ালে ॥ 
জানাইৰ ফেমন ছেলে, 
মোকর্দনায় দীড়াইলে। 
যখন গুরু হস্তাবিজ, 
খগুজরাইবে বিছিলকালে ॥ 
বায়ে পোষে মোকদ্দিমা, 
ধূষ হবে রামগ্রাসাদ বলে। 
আম ক্ষান্ত ছব, যখন আমায়, 
শাস্ত ক'রে লবে কোলে ॥ ৫৩ 


প্রসান্ী স্বর--একতালা। 
আনি ক্ষেবাপ খাস ভালুকের প্রজ্ঞা । 
যে ক্ষেষস্করী আমার রাজ! ॥ 
চেনে না আমারে শমন, 
চিনলে পরে হবে সোজা] । 
আমি শ্টানা] বার দরবারে থাকি, 
অতয় পদ্দের বইরে বোঝা॥ 
ক্ষেমার খাসে আছি ষলে, 
নাই মছালে শুক] হাজ!। 
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী, 
তাতেও মাল আছে তাজ ॥ 
প্রসাদ বলে শষন তুমি, 
বয়ে বেড়াও ভূতের বোবা । 
ওরে যে পঙ্গে ও পদ পেয়েছ, 
জান না সেই পদের মজ1॥ £৪ 


প্রসাদী হবর-_-একতালা । 
আমার সনঙগ দেখে বারে। 
আমি কালার মৃত, বষের দুত, 
বল পেষা তোর বযনরাজারে॥ 
সনদ দিলেন পণপতি, পার্বতীর অনুমতি, 
আমার হাজির জারিন বড়ানন, 
সাক্ষী আছে নম্বীবরে ॥ 
সন্দ আবার গরস্‌ পাটে, 
যেস্ছি সনদ তেস্বি টাটে, 
তাতে স্ব অক্ষরে বস্তখত, 
করেছেন ছিপথ্থরে ॥ 


পদাবলী 


৮৯০ 


সনদ পেলাষ বায়ের কাছে, 
এতে কি আর গলদ আছে, 
প্রসাদ বলে তয় দেখালে, 
ষযাবরেমায়ের রবারে ॥ ৫৫ 


প্রসাঙ্গী হুর--একতাল।। 
তুই বা রে কি করুবি শষন, 
শ্টাম] যাকে কষে? করেছি। 
মনবেড়ী তার পায়ে দিয়ে, 
হৃদ্‌-গারদে বসায়েছি॥ 
হদিপন্প প্রকাশিষে, সহশ্বারে মন রেখেছি। 
কুলকুণগুলিনী শক্তির পঙ্গে 
আমি আমার প্রাণ সপোছি॥ 
এযনি করেছি কায়দা, 
পলাইতে নাইকে। ফায়দা, 
হাষেশ কুভু ভি প্যায়দ।, 
ছুনয়ন দরোয়ান দিয়েছি ॥ 
মহাজ্বর হবে জেনে, লগে আবি ঠিক করেছি, 
তাই সর্ধজ্বরহর লৌহ গুরুতত্ব পান করেছি । 
শ্ীরামপ্রপাদে বলে, তোর জারি ভেজে দিয়েছি, 
মুখে কালী কালা কালী, বলে, 
যাঝ্স। করে বসে আছি ॥ ৫৬ 


খ্রুসাদী হুর-_-একতালা | 
দুর হয়ে বা বনের ভটা। 
ওরে আষি বঙ্ধবয়ীর বেটা ॥ 
বন গেবা ভোর বম রাজারে, 
আমার মতন নিছে কটা। 
আমি যমষের যম হইতে পারি, 
আাবলে ব্রক্ষমময়ীর ছুট ॥ 
প্রপাদ বলে কালের ভটা, 
মুখ সামলায়ে বলিস্‌ বেট1। 
কালীর নাষের জোরে বেধে তোরে, 
সাজ দিলে রাখবে কেটা ॥ ৫৭ 


প্রসাদী স্র--একভালা। 
বারে শষন যারেকফিরি। 
ও তোর বনের বাপের কিধারধারি॥ 
পাপ-পুণে;র বিচারকাৰী, 
তোর বষ হুয় কালেইউরি। 


৪ 


আযার পুণোর দক সর্ব শুন, 
পাপ নিয়ে ব! নিলাম করি ॥ 
শমন-দমন উনাথচরণ, সর্বদাই হদে বরি। 
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ভঙ্কা, 
চলে যাব কলাসপুরা ॥ 
রামপ্রসাদের ম! শঙ্করী, 
দেখ না চেয়ে মা ভয়ঙরী। 
আবার শিত1 বটেন শুলপাণি, 
রচ্ধ! বিষু ঘাবের দ্বারী ॥ ৫৮ 


প্রসাদী গর-_-একতাল!। 


ওরে শমন কি তর দেখাও মিছে। 
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, 
সে মোরে অতয় দিয়েছে ॥ 
ইত্ারার পা। পেয়ে, 
এত কি গৌরব ৰেড়েছে। 
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, 
কে কোথা দান করেছে॥ 
হিসাব বাকী থাকে বদি, 
দিব নারে তোদের কাছে। 
ওরে রাজ খাকৃতে কোটালের দোহাই, 
কোন্‌ দ্বেশেতে কে দিয়াছে ॥ 
শিব-রাক্জে বসতি করি, 
শিৰ আধার পা! দিয়াছে। 
রামপ্রসাদদ বলে, সেই পাট্টাতে, 
্রহ্ধমযী পাক্ষী আছে॥ ৫৯ 


প্রসাদী ম্বর--এক তাল! । 


অভয় পদে প্রাণ সপেছি। 
আবি আর কি শবনতয় রেখেছি ॥ 
কালী নান কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি। 
আমি দ্েছ বেচে ভবের হাটে, 
সুর্গা নাষ কিনে এনেছি। 
দ্বেঙের বথ্যে সুজন ষে জন, 
তার খরেতে ঘর করেছি। 
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, 
দেখাব ভেবে রেখেছি ॥ 
সারাৎসার তার! নাষ 
আপন শিখাগ্রে বেধেছি। 


রামগ্রসাদ বলে, ছুর্না ব'লে, 
বাজ ক'রে বসে আছি ॥ ৬০ 


প্রসার্দী মুর একভাল।। 


ইথে কি আর আপদ আছে। 
এই যে তারার অমী আমার দেহ-যাকে 
যাতে দেবের জ্গেব লুকৃবাণ হয়ে, 
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥ 
দৈর্ঘ্য খুটা, জন্ম বেড়, এ দেতের চৌদ্দিক্‌ খেরেছে। 
এখন কাল চোরে কি কর্তে পারে, 
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥ 
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, 
ঘর হ'তে বাছ্ছির হুয়েছে। 
কালী নাষ অস্ত্রের তীক্ষ ধারে, 
পাপ তৃণ সব কেটেছে। 
প্রেমভক্তি হুবুহি তায়, অহনিশ্রি বার্যতেছে। 
কাজী কল্পতরুবরে রে ভাই, 
(প্রসাদ বলে কালী বৃক্ষে ) 
চতুর্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৬১ 


প্রসাদী নুর--এক ভাল! । 


ওরে মন কি ব্যাপারে এলি । 
ও তৃই ন! চিনিয়ে কাজের গোড়া, 
লাভে যূলে হারাইলি। 
গুরুদণ্ত রত্ব ত'রে কেন ব্যাপার ন। করিলি। 
এ তুই কুসঙজেতে থেকে রত, 
মধ্যে তরী ডুবাইলি 
শ্ররাষপ্রসাঙ্গ বলে, পে অর্থ কেন ন! আনিলি। 
ও তোর ব্যাপারেতে লাত হবে কিঃ 
মছাজনে মজাইলি॥ ৬২ 


পিলু-বাহার--ষৎ 


জানিলাম বিষম বড়, 
্টাম1 মায়েরি দরবার রে। 
সঙ্গ! ফুকারে ফরিয়াদী বাদী নহয় সঞ্চাররে।॥ 
আরঙ্জ বেগী যার শিরে 
সে দরবারের তান্ত কিরে, 
দেওয়ান যে দেওয়ান নিজে, 
'আন্থ। কি কথার রে॥ 


লাখ উকীল করেছি খাড়া, 
সাধ্য কিম! ইছার বাড়া, 
তোমায় তার! ভাকে, আবি দ্ভাকি, 
কান নাই বুঝি মার রে। 
গালাগালি দিয়ে বলি, 
কাণ খেয়ে হয়েছে কালী, 
রাম প্রসাদ বলে প্রাণ কালা 
করিল আমার রে॥ ৬৩ 


পিনু-বাছারস্্যৎ। 

ওরে মন বলি, তজ কালী, 

ইচ্ছা হুয় যেই আচারে। 
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র, কর দিবানিশি জপ করে। 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ স্টাম। হারে ॥ 
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চ।শৎ বর্ণবী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
কৌতুকে রামগ্রসাদ রটে, ব্রচ্ধময়ী সর্বধটে, 

ওরে আহার কর, মনে কর, 

আহুতি দেই হ্যা! মারে ॥ ৬৪ 


জংল1_-একতাল।। 


যন রে পেয়েছ এত তয়। 

ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত তয়। 
তুফান দেখে ভরে! না রে, ও তুফান নয়। 
হুর্গ। নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হুয়। 
পথে যদ্দি চৌকীদারে, তোরে কিছু কর়। 
তখন ভেকে বলে! আমি শ্যাম! মায়েরি তনয় ॥ 
প্রসাদ বলে ক্ষেপ। মন ভূই কারে করিস্‌ ভয়। 

আমার এ তন দক্ষিণার 
পদে করেছি বিক্রয় ॥ ৬৪ 


প্রসাদী নুর--একতাল!। 


বড়াই কর কিসে গে! মা, 
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে। 
আপনে ক্ষেপা পতি ক্ষেপা ক্ষেপ1 সহবাসে । 
তোমার আদি বূল সকলই জানি, 
দাত। কোন্‌ পুরুষে ॥ 
বাসী নিত্দে বগড়। করে, রৈতে নার বাসে । 


পদাবলী ২৫ 


মা গো ভোবার ভাতার তিক্ষা1! করে 
ফিরে দেশে দেশে ॥ 
প্রসাদ বলে মন্দ বলি তোমার বাপের দোষে 
মা গে! আমার বাপের নাম লইয়ে 
বিরাজ ঠৈলাসে ॥ ৬৬ 


প্রসাধী ম্বর--একভাল!। 


ম। গে! আমার কপাল দোযী। 
দোষী বটে আনন্দ ময়ী,__ 
আমি এ্ছিক নখে মত্ত হয়ে, 
ঘেতে লারিলাম বারাণসী। 
নৈলে অন্ুপুর্ণ। মা থাকিতে, 
মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥ 
অরত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ কৃষি করি। 
আমার কবি সকল নিল জলে, 
কেবলমাত্র লাঙল চবি ॥ 
না করিলাম ধর্মকর্ম 
পাপ করেছি রাশি রাশি । 
আমি যাবার পথে কাট! দিয়ে 
পথ ভূলে রয়েছি বসি॥ 
অনমি তারততূষে মা | 
1ক কর্ণ করিলাম আলি। 
আমার এ কুল ও কুল হুকুল গেল, 
অকুল পাথারে ভামি॥ 
শ্রীরাষগ্রসাদ বলে ভাবতে নারি দিবানিশি 
ও ম1] যখন শমন জোর করিবে 
ছুর্গ| নামে দিব কাসি॥ 
পরের হরণ পরগমন মনে তখন ছাসি থুসী 
সাঙ্জ।ই যখন করে রোদন 
প্রসাদ নয়নজলে ভাসি ॥ ৬৭ 


প্রসাদী স্ুর--এক তাল] । 


তার। তরী লেগেছে ঘাটে। 
বন্দি পারে বাবি মন আয় রেঞ্ছুটে। 
তার। নামে পাল খাটায়ে ত্বরায় তরী চল বেয়ে, 
বদি পারে যাবি হুখ মটাবি, 
মনের গির! দে রে কেটে॥ 
বাঙারে বাজার কর মন, 
মিছে কেন বেড়াও ছুটে। 


হ্ 


২ তবের বেল! গেল, বন্ধ্যা হল 


কি করবে আর তবের হাটে ॥ 
প্রীরামপ্রসাদ বলে, বাথ রে বুক এটে সেঁটে। 
ওরে, এবার আম চুটিরাছি, 
তবেক্স মায়! বেড়ী ফেটে ॥ ৬৮ 


প্রসা্দী ম্বর--একতালা। 


এবার আমি করৃব কৃবি। 
ওগো, এ তবসংসারে আলি ॥ 
তুমি কপাবিন্কু পাত করিয়ে, 
ব'সে দেখ রাজমহিবী॥ 
দেছ জমীর জঙ্গল বেশী, 
সাধ্য কি মা সকল চবি। 

ম! গো যৎকিঞিৎ আবাদ হইলে 
আনন্দ-সাগরে ভাসি ॥ 
হণয়মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি। 
তুমি তীক্ষ কাটারিতে 
( কত স্বঃখ কাট! পায়ে ফোটে ) 
'যুক্ত কর গো মা! যুককেনী॥ 
কাম আদি ছয়টা বলদ বছিতে পারে অহনিশ্রি। 
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, 
শশ্ত পাৰ রাশি যাশি ॥' 
গ্রসাদ বলে চাষে বালে, 
মিছে মনে অতিলাষা, 
আমার মনের বাসনা তোষার ( তারার ), 

ও রাজ! চরণে মিশি॥ ৬৯ 


জংলা-্এক তাল। । 
জয় কালী জয় কালী ব'লে ভেগেখাক রে মন। 
তুৰি ঘুম যেয়ো! না রে তোল! মন, 
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥ 
নব্দ্বার ঘরে সুখে শষ্য ক'রে, 
হইবে বখন অচেতন । 
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সি ধ, 
হবে লবে সব রতন ॥ ৭০ 


সিদ্ধু--ঠুরী। 
এমন দিন কি হবে তার1] 
যবে ভার ভার। তার। বলে। 
তার! বেয়ে পড়বে ধারা | 


রামপ্রলাদ 


হৃ্দিপল্প উঠবে ফুটে, মনেয় আধার যাবে ছুটে, 

তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, 
তার! বলে হব সার! ॥ 

তজিব সব তেদাতেদ, ঘুচে বাবে বনের খে, 
ও য়ে, শত শত গত্য বো, 
তার! আমার নিরাকার] ॥ 

শ্রাবপ্রসাদ রটে, ম! বিয়াজে সর্ব্ঘটে, 

ওরে আখি অন্ধ দেখ নাকে, 
তিমিরে তিমিরহর] ॥ ৭১ 


প্রসাদী সুর--একতাল1 ॥ 


আয় বন বেড়াতে যাবি। 
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, 
চারি কল কুড়ায়ে খাবি ॥ 
গ্রবৃ্তি নিবৃন্তি জায় 
তার নিবৃতিরে সঙ্গে লবি। 
ও রে বিবেক নাষে জ্যেষ্ঠ পুত, 
তত্বকখ! তায় নুধাবি॥ 
অণ্ডটচি শুচিকে লয়ে, দিবা ঘরে কবে গুবি। 
যখন ছুই সতীনে পিরীত হবে, 
তখন শ্তাম! মাকে পাৰি ॥ 
অহঙ্কার অবিদ্ত। তোর, 
পিতা-মাতার তাড়ায়ে দিবি। 
যদি মোহুগর্থে টেনে লয়, 
ধের্ধয-খু'ট1 ধ'রে রবি ॥ 
বর্দা ধর্ম ভুটে! অজ তৃচ্ছ ছেড়ে বেঁধে থুবি। 
যদি না মানে নিষেধ 
তবে জান-খড়েশ বলি দিবি ॥ 
প্রথম তার্ধযার সম্তানেরে দুরে হইতে বুঝাইবি। 
যদি ন। মানে প্রবোধ, 
জ্ঞান-সিদ্ধুমাঝে ডূবাইবি ॥ 
প্রসাদ বলে এমন হু'লে, 
কালের কাছে জবাব দিবি। 
তবে বাপু! বাছ!! বাপের ঠাকুর, 
মনের মতন মন হবি ॥ ৭২ 
জংলা--একতাল!। 


মাতোমারে বারে বারে 
বানাব আর হৃঃখ কত। 
তালিতেছি ছুঃখ-নীরে, 
মোতের শেছালার নত ॥ 


হবিজ রানগ্রসাদ বলে, ন! বুঝি নিময়! হ'লে, 
, দাড়াও একবার ছিজ মন্দিরে, 
দেখে যাই জনমের মত ॥ ৭৩ 


প্রসাদী হুর-্*ঞএকতাল। । 


আছি তেই তরুতলে ব'সে। 
মনের আননে আর হরষে।॥ 
আগে তাঙ্গাৰ গাছের পাত! 
ভাঁটিফল ধরিবে শেষে ॥ 
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, 
পাঠাব সব বনদবাসে। 
য়'ব রসাতাষে হা' প্রত্যাশে ফলিতার্থ সেই রসে॥ 
ফলে ফলে ন্থৃফল লয়ে, 
যাইব আপন নিবাসে । 
আমার বিফলকে কল দিয়ে, 
ফলাফল ভাষাও নৈরাশে ॥ 
মন কর কি লও রে নুধা, 
ভুজনাতে মিলে মিশে । 
খাবে একই নিশ্বাসে যেন, 
সুর্যয-তেছে সকল শোবে॥ 
রামপ্রসাদ বলে আমার কোঠী 
শুদ্ধ তারাবেশে। 
মাগী জানে নল! যে মন-কপাটে, 
খিল দিয়েছি বড় কসে। ৭৪ 


প্রসাদী নুর--একতাল!। 


আর ভূঙালে তৃলৃব না গে! 
আমি অতয় পদ সার করেছি, 
তয়ে হেলব ভুল্ব না গো । 
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, 
বিষের কুপে উল্ব না গে! । 
নখ ভুঃখ ভেবে সমান 
মনের আগুন তৃলুবে! না গে! । 
ধনলোতে মত্ত হয়ে 
দ্বারে দ্বারে বলবে না গে! । 
আশাবাসুগ্রস্ত হয়ে 
মনের কথ খুন্ব না গে! । 
বায়াপাশে বন্ধ হয়ে 
প্রেমের গাছে ঝুল্বে। না গে! । 


পদাবলী 


৭ 


রামপ্রলাদ বলে হুধ খেয়েছি, 
খোলে বিশে ঘুল্ব না গো ॥ ৭৫ 


প্রসাদী স্ুর--একতাল!। 


ছি ছি যন তুই বিষয়-লোভা । 
কিছু জান না, মান না, শুন নাকথা॥ 
ধর্্মাবর্্ম ছুটে! অব্জা, তৃচ্ছ খু'টায় বেধে থোব1 |. 
ওরে জ্ঞান-খডেোগ বলি দান 
করিলে ঠেবল্য পাব। ৪ 
কল্যাণকারিণী বিস্ত1, তার ব্যাটার মত লব1। 
ওরে, মায়াসথত্রঃ তেদ-সুত্র 
তারে দুরে হাকায়ে দেবা॥ 
আত্মারামের অন্লভোগ, ছুটা সেই মাকে দেবা। 
রাম্প্রসাদ দাসে কর, 
শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইব1 ॥ ৭৬ 


প্রসাদী নুর--একতাল।। 


মনরে শ্টাষা যাকে ভাক। 
ভক্তি যুক্তি করতলে দ্বেখ। 
পরিহছরি ধন-মদ, তত্জ পদ কোকনদ, 
কালেতে নৈরাশ কর, কথ শুন কথা রাখ॥ 
কালী কৃপাষরী লাম, পূর্ণ হবে মনক্কাষ, 
অই যাষের অর্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥ 
রামপ্রসাদ দাস কর, রিপু ছয় কর অয়, 
মার ভঙ্কা! তাজ শঙ্কা, 
দূর ছাই করে ক'রে হাক॥ ৭৭ 


প্রসাদী নুর--একভাল1। 


মন তোমার এই ভ্রম গেল ন1। 
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥ 
ও রে ব্রিতৃবন সে মায়ের মূর্তি 
জেনেও কি তাই জান না। 
কোন প্রাণে তীর ম'টীর ষুর্তি 
গড়িয়ে করিস্‌ উপাসনা ॥ 
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, 
দিয়ে কত রত্ব সোন1। 
ওরে, কোন লাঙ্জে সাজাতে চাস্‌ তীয়, 
দিয়ে ছার ভাকের গহন! ॥ 


২৯৮ নাম্প্রসাদ 


৮৬ জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাভ নান! (ওরে শমন রে) 
ওরে কোম্‌ লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তায়, আমি ছিলে গৃহবাপী, কেলে সর্বনাশী, 
আলে! চাল আর বুট তিজান।॥ আমায় সন্ন্যাসী করেছে। 
অগৎকে পালিছেন যে মা মন রসন! এই ছুজন, 
সাদরে তাই কি জান না। কালীর গামে দল বেধেছে। 
ওরে কেমনে দিতে চাস্‌ বলি, € ওরে শমন রে) 
মেব নছিব আর ছাগলছানা॥ ৭৮॥ ইছ। ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, 
রি ভিঙ্গ। ছেড়ে গেছে ॥ ৮১ 


পিলু বাহার--যৎ। 
কালী নাষ জপ কর, যাবে কালীর কাছে। 


কালী-তভ, জীবমুক্ত, যে ভাবে যে আছে। রাহি না্পাকজা। 
গ্ীনাথ করুণা সিজু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু, মম তেবেছ তীর্থে যাবে। 
দেখালেন কালী-পাদপন্স কল্প-গাছে॥ কালী-পাদপন্প-হৃধ! তা্জি 
গৃহে যুক্তি মূর্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী, কৃপে পড়ে আপন খাবে ॥ 
শিব শিবা, রাজ দিবা, রক্ষাহেতু আছে। ত্র! পাপ রোগ, নীলাচলে নান! তোগ, 
যোগী ইচ্ছ। করে যোগ, গৃহীর বাসন! ভোগ, ওরে অরে কাশী সর্বনাশ 
যার ইচ্ছা যোগ তোগ, তক্ত অনে আছে। অিব্ণৌ ্মানে রোগ বাড়াবে। 
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিন্করের জর, কালী নামে বহৌবধি, 
অণিমা আজ্ঞাকারী, প'ড়ে থাক্‌ পাছে ॥ ৭৯ ভক্তিতাবে পান বিধি, 
টি ওরে পাঁন কর পান কর 
টুরী-জায়েনপুরী--একতাল! 875৮8 
মৃত্যুঙ্জয়ে উপযুক্ত, 
সময় তে। থাকবে ন! গে! মা সেবার হবে আশ্ড মুক্ত, 
কেবল কথ! রখে। ওরে সকলি সম্তবে তাতে 
কথ! রবে, কথ রবে, পরমাত্বায় মিশাইবে। 
ম! গো! জগতে কল রবে। প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতর-ছা য়, 
ভাল কিবা নন্দ কালী, ওরে কাটাবৃক্ষের তলে গিয়ে 
অবস্ত এক দাড়া ছবে। মৃত্যুতয়ট! কি এড়াবে ॥ ৮২ 
সাগরে যার বিছানা ম1! 
শিশিরে তার ক করিবে 
হঃখে সুঃথে টা পিলু-বাহার-_বৎ। 
আর কত মন! ছঃখ দিবে। রতিরাবো কা কিরে 
নি পি ্ রা রর এ দক্ষণ।-প্রেমে না গলে। 
ম৷ নামে নে ৰে॥৮ এ রসনায় বিক্‌ বিক্‌ 
কালী নাম নাছি বলে॥ 
টুরী-আয়েনপুরী--একতালা। কালীর যে ন! হেরে, পাপ চক্ষু বলি ভারে 
আমার ছুঁয়ো নারে শন ওরে সেই ছুরত্ত যন, না ডুবে চরণতলে ॥ 
আমার জাত গিয়াছে। .সে কর্ণে পড় ক বাদ, থেকে তার কিবা কাঞ্জ 
যে দিন কৃপানয়ী আমায় কৃপা করেছে। ওরে নৃধাময় নাম গুনে চক্ষু না ভাসালে জলে। 
শোন রে শমনবলি  , যেকরে উদর তরে, 


আঙার জাত কিসে গিয়াছে। সে কমে কি সাধ করে, 


ওরে মন! পুরে অঞ্জলি চনন, 
জবা আর বিষ্বদলে ॥ 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! শ্রম রাজি-দিবা, 
ওরে কালীমৃর্তি বখ! তথ। 
ইচ্ছা! হুখে নাছি চলে ॥ 
ইত্রিয় অবশ যার, দেবত1 কি বশ তার, 

রাষপ্রসাদ বলে বাবই-গাছে 

আন্রকি কখন ফলে ॥ ৮৩ 


সোহ্িনী-বাহার--একতালা। 


আয় দেখি মন তৃমি আনি 
ছবজনে বিরলেতে বলি রে। 
ঘুক্তি করি ষনে প্রাণে, 
পিঞ্জর গড়ব গুরুর চরণে ॥ 
পদে লুকাইব স্ুধ! খাব 
ষষের বাপের ক ধার ধারি রে। 
মন বলে করিবে চুরি 
ইছার সন্ধান বুঝিনে রে ॥ 
গুরু দিয়েছেন যে ধন 
অভয়চরণ কেমনে খরচ করি রে। 
শ্রীরামগ্রসাদের আশা কাট 
কেটে খোলসা করি রে। 
মধুপুক্ধী বাব মধু খাব 
শ্ীগুরুর নাষ হাদে ধ'রে ॥ ৮৪ 


প্রসাদী সুর--একতাল!। 


ছি ছি মনভ্রমর দিলি বাণী । 
কালীপাদপল্-হধ! ত্যজে 
বিষয়-বিষে হুঙ্গি রাজা । 
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ 
লোকে তোমায় কয রাজাজি। 
স্ব! নীচ সঙ্গে থাক তুমি 
রাজ! বট রাঁতি পাজি । 
অহঙ্কারমদে মত বেড়া'ও যেন কাঞঙ্ছির তাজী। 
তুমি ঠেকুবে যখন শিখবে তখন 
কর্‌ষে কালে পাপোষ বাজি ॥ 
বাল) জর বুদ্ধ ঘশ' ক্রমে ক্রমে ছয় গভাজি। 
পড়ে চেরের ফোঠায় মন টুটায় 
যেতে সেনহত গাজি। 


কুতৃছলে প্রসাদ বলে 

জর] এলে আস্বে ছাজী। 

বখন দগ্ুপাপি বে টানি 
কি করিবে ও বাবাজি ॥ ৮৫ 


প্রসাদী সুর--একতাল1। 
মন রে ভালবাস তীরে। 
যে ভবলিদ্ধপারে তারে ॥ 
এই কর ধার্ধা কিব! কার্ধ্য অসার পসাকে, 
ধনে জনে আশ! বুখ।, বিন্বৃত সে পূর্বকথা, 
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা 
যাবে কোথাকারে ॥ 
সংসারে কেবল কাচ, কুহুকে নাচায় নাচ, 
মাঙাবিশী কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে ॥ 
অছস্থার দ্বেব রাগ, অনুকূলে অনুরাগ, 
দেহ রাঞ্জয দিলে ভাগ বলকিবিচারে॥ 
য! করেছ চার! কিবা প্রায় অবসান দিব! 
মণিঘীপে ভাব শিব! সদা শিবাগারে ॥ 
প্রপাদ বলে ছুর্গ। নাম, হৃধানয় মোক্ষধাষ, 
প্রপ কর অবিরাম লুধাও বসনারে ॥ ৮৬ 


প্রাসাদী ্থরস্ঞক তাল! । 
তার। আর কি ক্ষতি হুবে। 
হাদে গে জননী শিবে। 
তুমি লবে লবে বড়ই লবে 
প্রাণকে আমার লবে॥ 
থাকে থাক, বায় যাক, এ প্রাণ যায় বাবে। 
যদি অভয় পঙ্গে মন থাকে তো 
কাজ কি আমার ভবে ॥ 
বাড়ায়ে তরল রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে। 
এ কি পেয়েছ আনাড়া দড়ি তৃফানে ভরাৰে ॥ 
আপনি যাঁদ আপন তরা ডুবাই ভবার্ণবে। 
আনি ডুব দিয়ে অল খাব তবু অভয়পদে ডুবে ॥ 
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে তবে ॥ 
আমি কাঠের মৃরাদ খাড়া বাত গণনাতে সবে। 
প্রসাদ বলে আবি গেলে, তুমি তম রবে। 
তখন আমি ভাল কি ভূমি তাল, 
ভূমিই বিচারিবে ॥ ৮৭ 


২৯ 


২. 
জংল-্ঞএকভালা। 
আমার অন্তরে আনন্দময়ী 
সদা করিতেছেন কেলি। 
আহি যে ভাষে সেভাবে থাকি, 
নাষটি কু নাহি ভুলি ॥ 
আমার ছু আথি মুদদিলে দেখি, 
অন্তরেতে যুগুমালী ৷ 
বিষয়বুদ্ধি হইল হত, 
আমায় পাগল বোল বলে সকলি॥ 
আমার বা! বলে বুক তারা, 
অন্কে যেন পাই পাগলী। 
প্ীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে, 
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, 
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥ ৮৮ 


প্রসাদী দুর-_একতাল!। 


মন জান নাকি ঘটবে লেঠা। 
যখন উর্ধ বানু রুদ্ধক'রে 
পথে তোমার দিবে কাট! 
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, 
দিনের হ্থুঙ্িন যেট। | 
ওরে শাম! মায়ের শ্ীচরণে, 
মনে মনে ছও রে আটা ॥ 
পিঞ্জরে পুষেছে পাখী আটক করবে কেটা। 
ওরে জান না যে ভার ভিতরে, 
সুয়ার রয়েছে নটা ॥ 
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী বা বিজি ছট1। 
তার! ৷ বলিছে তাই করিছ, 
এমনি বুকের পাট ॥ 
প্রপাদ বলে মন জান তে। ধনে মনে যেটা। 
আমি চাতরে কি তেে হাড়ী, 
বুধাইব লেটা ॥ ৮৯ 


প্রসাদী হ্ুর়--একতালা ৷ 


আনার কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে। 
তোমার ক্ৃপাদৃষ্টি পাদপন্ন, 
বাধা আছে হরের কাছে। 
ও চরণ উদ্ধারের মা, 
আর কি কোন উপায় আছে। 


সানপ্রাসাদ 


এখন প্রাণপণে খালাস কর, 
টাটে বা ডুবায় পাছে॥ 
যদি বল অযুলা পদ, 
বুল্য আবার কি তার আছে। 
এ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, 
শিব বাধ! রাখিয়াছে॥ 
যাপের ধনে বেটার স্বত্ব, 
কান্ছার বা কোথা ঘুচেছে। 
রামপ্রসাদ বলে, কুপুল্র বলে, 
আমায় নিরামী করেছে ।॥ ৯৪ 


প্রসাদী মুর--একভাল।। 


কাজ কি মা সাষান্ধ ধনে। 

ও কে কীাদ্‌ছে তোর ধন বিনে ॥ 
সামাগ্ধ ধন দিবে তারা, 
প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।' 
যদি দেও মা! আমার অতয় চরণ, 
রাখি হৃদ পল্মাসনে ॥ 
গুরু আমার কৃপা ক'রে মা, 
যে ধন দিলে কানে কানে। 
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র 
তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে কৃপা বদি যা হবে 
তোমার নিজ গুণে। 
আমি অন্তিম কালে জর হূর্গা ব'লে, 
স্থান পাই যেন এঁ চরণে ॥ ৯১ 


গ্রসাদী স্ুর--একতাল!। 


মায়ের এন্সি বিচার বটে। 
যে জন প্লিবানিশি ছুর্গ। বলে, 
তারি কপালে বিপছ্‌ ঘটে ॥ 
হুজ্কুরেতে আরজি দিয়ে মা, 
দাড়াইয়ে আছি করপুটে। 
কৰে আদালত শুনানী হবে মা, 
নিস্ভার হবে মা এ সম্কটে ॥ 
সওয়ালববাব করুব কি মা, 
বুদ্ধি নাইকে! আমার ঘটে। 
ও না তরস! কেবল শিববাঁক্য 
এক বেদাগনে রটে ॥ 


প্রসাঙ্গ বলে শমনতয়ে ন, 
ইচ্ছ! হুয় যে পালাই ছুটে। 
যেন অস্তিষকালে ছুর্গা। ব'লে, 

প্রাণ ত্যজি জাহ্বীর তটে ॥ ৯২ 


প্রসাদী স্ুর-্একতালা। 


দ্বীন-দয়াময়ী কি হুৰে শিবে। 
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার 
পতিত তনয় ডুবল ভবে ॥ 
এ ঘাটে তরণী নাইকো 
কিসে পার হব মা ভবে। 
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা, 
নইলে খালাস কর তবে॥ 
ভাকি পুনঃ পুনঃ, গুনিয়। না শুন, 
পিতৃ-ধর্শ রাখলে ভবে। 
অতি প্রাতঃকালে জয়ছুর্গ! ব'লে 
শরণ নিবার কাজ কি তবে॥ 
শ্রীরামগ্রসাদ বলে মা মোর 
ক্ষতি কিছু না হবে। 
ম! তোর কাশী মযোক্ষধাম অব্রপুণণ। নাম 
জগজ্জনে নাম নাকি লবে ॥ ৯৩ 


প্রসাদী মুর--একতাল]1। 


মন তুমি দেখ রে তেবে। 
ওরে আঞ্ি অব শতান্তে বা 
অবস্ত মরিতে হবে 
তবঘোরে রয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানীতবে 
সদা ভাব সেই তবানী-পদ্দ 
যদি তবপারে যাবে ॥ ৯৪ 


খটভৈরৰী--পোস্ভা। 


জানি গো জানি গো তারা 
তোমার যেমন করুণা। 
কেছ দিলাস্তরে পায় না খেতে, 
কারু পেটে তাত, গেঁটে লোন। ॥ 
কেহ বায় না পান্কী চড়ে, 
কেছ তারে কাধে করে। 


পদাবলী 


৩১ 


কেছ গায় দেয় শাল দোশালা, 
কেহ পায় ন1 ছেঁড়া! টেন ॥ ৯৫ 


প্রসাদী ম্র--একতাল। ৷ 


অয়কালী জয়কালী বল। 
লোকে বলে ব্ল্‌ৰে পাগল হলে ॥ 
লোকে নন্দ বলে ব্লূবেঃ 
তায় কিবে তোর বয়ে গেল। 
আছে তাল মন্দ ছুটে। কথা, 
যা ভাল তাই করা তাল॥ 


কালী নামের খড়গ তুলে নায়া-যোহ কেটে ফেল। 
ক'রে মিছ! মায়ায় টানাটানি রামপ্রপাদের প্রমাদ হলো ।৯৬ 


ললিত-বিভাব--আড়খেমট। | 


কালীর নামের গণ্তী দিয়! আজি দাড়াইয়ে। 
শুন রে শমন তোরে কই, 
আমি তো আটাশে নই, 
তোর কথা কেন রব সয়ে॥ 
ছেলের হাতে মোওয় নয় যে 
খাৰে হুষকে। দিয়ে। 
কটু বন্্‌বি সাজাই পাবি মাকে দিব কয়ে! 
সে ষে কৃতান্ত-দলনী শ্ান।, বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥ 
শ্ররামপ্রসাদে কয় যেন শ্থানা-গুপ গেরে। 
আমি ফাকি দিয়ে চ'লে যাব, 
চক্ষে ধূল! দিয়ে ॥ ৯৭ 


ইমন--এক তাল] । 


কাজ কি আমার কাশী। 
ধার কৃত কাশী, তদ্বরসি বিগলিতকেশী॥ 
সেই জগদম্বার কুগডল, পড়েছিল খসি। 
সেই হতে মশিকপি বলে তারে ঘুবি॥ 
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণলী ॥ 
মায়ের করুণ৷ বরুণ ধারা, অনিধারা1 অসি 
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমলি। 
ওরে তত্বধপির উপরে সেই মহেশ-মছিবী ॥ 
রামগ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি। 

ধর যে গলাতে বেধেছ আমার 
কালী মায়ের ফাসী॥ ৯৮ 


প্রসাদী শুর--একভাজ!। 


স্তামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি। 
€( তব-সংসারে বাজারের মাঝে ) 
এীষে মন ঘুড়ি, আশ! বায়ু, 
বাধা ভাছে মায়! দড়ি ॥ 
কাক গণ্ভী মগ গাথা, তাতে পঞ্জরাঙ্গি নাড়ী। 
খ্বুড়ি শ্বগুণে নিশ্মাণ করা, 
কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষয়ে মেছেছে মাা, কর্কশ! হয়েছে দড়ি। 
ঘুড়ি লক্ষে ছুট একট] কাটে, 
হেসে দেও মা! ছাত চাপড়ি। 
প্রসাদ বলে দক্ষিণ! বাতাসে ঘুড়ি বাৰে উড়ি। 
ভবসংসায় সমুদ্র পারে, 
পড়বে ধেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ ৯৯ 


প্রসাদী ম্বর-”-একতা লা । 


এই দেখ সব মাগীর খেল!। 
যাগীর আগ্ত তাবে গুপ্ত লীল!॥ 
সগ্ণে নিগুপণে বাধিয়ে বিবাদ, 
ডেল৷ দিয়া ভাঙে ভেল।। 
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, 
নারাজ হয় পেকাজের বেলা ৷ 
প্রসাদ বলে থাক বসে, 
তৰাণবে ভালাইয়া ভেলা। 
যখন জোয়ার অ৷স্বে উদ্জায়ে যাবে, 
তাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥ ১০০ 


প্রসাঙ্গী হরস্এক তাল! । 


সে কি শুধু শিবের সতী। 

যারে কালের কাল করে প্রণতি॥ 

ঘট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ॥ 
সেষে সর্বঙলের দল-পতি 
সহম্রদলে করে স্থিতি ॥ 
নেজট! বেশে শক্র নাশে, 
যাকাল-হৃদয়ে স্থিতি। 

ওরে বল দেখি বন সে বা কেমন, 
নাথের বুকে মারে নাথি॥ 
প্রসাদ বলে নায়ের লীলাঃ 
সকলি জানি ভাকাতি। 


ওরে সাবধানে বন কর বতন, 
হবে তোমার শুদ্ধ যতি ॥ ১০১ 


জংলা-্-্ঞকভাল। ৷ 


জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে। 
তবে আমার কি হইবে গে৷ মা, 
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, 
জেলে জাল ফেলেছে ভূবনময়, 
ও সে যখন যারে মনে করে, 
তখন তারে ধরে কেশে॥ 
পালাবার পথ নাইকে। জালে, 
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে, 
রামপ্রসান্থ বলে মাকে ভাক, 
শমন দমন কর্বে এসে ॥ ১৩২ 


ভংলা--একতালা | 


আমি অইখেছে খে? করি। 
এষেতুমি মা থাকিতে আবার, 
আগ! ঘরে হয় চুরি ॥ 
মনে করি তোমার নাম করি, 
আবার সময়ে পাসরি। 
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, 
জেনেছি তোমার চাতুরী॥ 
কিছু দিলে না, পেলে না, 
নিলে না, খেলে না, 
সে দোষকি আমারি। 
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, 
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥ 
যশঃ অপবশঃ স্ুরস কুরস সকপ রস তোষারি। 
ওগে! রসে থেকে রসতঙ্গ, 
কেন কর রাসেশখ্বরী॥ 
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ ষনেরি আখঠারি। 
ও মা তোমার হুহি দি পোড়া 
' বলে ঘুরে যি ॥ ৯০৩ 


শ্রীলাদী ম্রর--একতাল!। 


শমন আসার পথ ঘুচেছে। 

আমার মনের সন্ধদুরে গেছে॥ 
ওরে আমার ঘরের নবধারে, 
চারি শিব চৌকী রয়েছে। 


এক খু'টিতে ঘর রয়েছে, 
তিন রজ্জুতে বাধ! আছে। 
সহ্অদলকমলে শ্রীনাথ, 
অতয় দিয়ে বসে আছে॥ 
স্বারে আছে শি বাধা, 
চৌকিদারী ভার লয়েছে। 
সে শক্তির জোরে চেতন করে, 
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥ 
যূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কঠমূলে ভূরমাবে। 
এ চারিস্থানে চারি শিব, 
নবন্ধারে চৌকী আছে। 
রামগ্রসাদ বলে এই ঘরে 
চন্দ হর্ধয উদয় আছে। 
ওরে তমে1 নাশ করি ভার] 
হৃদ্মন্দিরে বিরাজিছে ॥ ১০৪ 


প্রসাদী স্থর--এক তালা । 


তাৰ কি? তেবে পরাণ গেল। 
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, 
তার কেন কালরপ হ'ল! 
কাল বড় অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালে! । 

যাকে হায়মাঝে বাখিলে, 
হ্ৃদয়-পল্ম করে আলে! ॥ 
রূপে কালী নামে কালী 

কাল হইতে অধিক কালে! । 

ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, 
অন্ভরূপ লাগে না তালে ॥ 
প্রলা বলে কুতৃছলে, 
এমন মেয়ে কোথায় ছিল। 

ন। দেখে নাষ গুনে কানে 
মন গিয়া তার লিগ হলে ॥ ১০৫ 


অংঙা-্ঞএকতালা । 


আমি কি এমতি রব (মা তার1) 
আমার কি হবে গে! দীন-দয়াময়ী ॥ 
আমি ক্রিম়্াহীন, তজন-বিহীন, 
দ্রীন-হীন অসম্ভব ॥ 
আমার অসম্ভব আশ! পূরাবে কি তুমি, 
আমি কি ও পদ পাব (মাতার) 


ও 


হুপুজ কুপুজ যে হই সে হুই, 
চরণে বিদিত সব। 
কুপুজ হইলে, জননী কি ফেলে, 
এ কথ! কাহারে কৰ॥ 
(মা! তারা) 

প্রপাদ কহিছে তার! ছাড়া, 

নাম কি আছে বে আর তা লব। 
তুমি তরাইতে পার তেই সে তারিনী, 
নামটি রেখেছেন তব ( ম! তার] )॥ ১৪৬ 


ঝবিবিট--একতাল!। 


দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা। 
নীল-কাদদ্থিনী রূপ মায়ের, 
এলোকেনী দিগৃবসন! ॥ 
যূলাধারে সহআ্ারে বিহরে সে, মন জান ন1। 
সদ1 পল্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী, হদয়ে কর স্থাপন1। 
জ্ঞানাগ্নি আালিয়া কেন, বহ্ধময়ীরূপ দেখ ন! 
প্রপাঙ্গ বলে তক্তের আশ, 
পৃরাইতে অধিক বালনা। 
সাকারে সাধুজ্য ছবে, 
নির্বাণে কি গুণ বলনা ॥ ১০৭ 


গ্রসাদী স্বর--একতালা। 


মন বদি যোর ওবধ খাব! । 
আছে শ্রীনাথ-দত্ত, পটল-সন্ত, 
মধ্যে মধ্যে টি চাব। ॥ 
সৌতাগ্য কর রে দুরে, 
মৃত্াঞ্জয়ের কর সেবা। 
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন, 
ভব-্ঝোগে বুক্ত হব ॥ ১০৮ 


অংলা-”্ঞএক তালা । 
সেকি এমনি মেয়ের মেয়ে। 


ধার নাষ অপিয়! মেশে বাচেন হলাহল খেয়ে॥ 


হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে। 
সে যে অনস্ত-বন্ধাণড রাখে উদবরে পুগিয়ে ॥ 


যে চরণে শরণ লয়ে, দেবত1 বাচে দায়ে 

দেবের দেব মহাদেব, ধানার চরণে জুটায়ে 
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী ছ/য়ে। 

উদ্ভ নিশুয্ভকে বধে হস্কার ছাড়িয়ে ॥ ১০৪ 


ললিত-খাত্বা এক তাল]1। 


তিলেক দাড়! ওরে শমন, 
মন তরে মাকে ডাকি রে। 
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মনয়ী, 
এসেন কি না এসেন দেখি রে। 
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, 
ভার একট ভাবন! কি রে। 
তবে তারা-নামের কবচ মালা, 
বুধা আমি গলায় রাখি রে॥ 
মহেশ্বরী আমার রাজ, 
আমি খাস তানুকের প্রজা, 
আমি কখন নাতান, কখন সাতাণ, 
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে। 
প্রসাদ বলে, মায়ের লীল। 
অন্ভে কি জানিতে পারে। 
ধার জিলোচন না পেল তত্ব, 
আম অন্ত পাব কিরে। ১১০ 


গাড়া-তৈরবী--বৎ। 


দেবে দ্বেখ মন কেউ কার নয়, 
বিছে ফের ভূষণ্ডলে। 
দিন সই তিনের জন্ত তবে, 
বর্ত। ব'লে সবাই বলে॥ 
আবার সে কর্ডারে দিবে ফেলে, 
কালাকালের বর্তা এলে॥ 
বার জন্তে বর তেবে সে কি সঙ্গে বাবে চলে। 
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, 
অনল ছবে ঝলে॥ 
শ্রীরামগ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরৃবে চুলে। 
তখন ডাকৃবি কালী কালী বলে, 
কি করিতে পার্ষে কালে ॥ ১১১ 


প্রসাছী হুর-্”্ঞএকতাল! ৷ 


মন ছারালি কাজের গোড়।। 
তুি দিবানিশি ভাৰ ঘলি, 
কোথায় পাৰ টাকার তোড়1 ॥ 
চাকি কেবল কাকি যা, 
হান! ম। মোর হেমের ঘড় ॥ 
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি 
ছি ছি মন তোর কপাল-পোড়া ॥ 
কর্ব-সুক্ে বা আছে মন, 
কেষা পাবে তার বাড়]। 
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও 
বিধির লিপি কপাল জোড়। ॥ 
কাল করিছে হ্ৃদস়্ে বাস, 
বাড়ছে যেন শালের কোড়!। 
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, 
ভাস ধররে মন্ত্র সোড়া॥ 
প্রসাদ বলে তাব্ছ কি মন, 
পাচ শোয়ায়ের তুমি ঘোড়।। 
সেই পাচের আছে পাচ! পাচি, 
তোমার করুবে তোল! পাড়া ॥ ১১২ 


খান্ব জ-.-এক তালা । 


বন্দি ডুবলে। ন1 ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে। 
মন হালি ছেড় না ভরস। বাধ 
পার্বি যেতে বেয়ে ॥ 
মন! চক্ষু দাড়ী বিষম ছাড়ি, 
মজায় মজে চেয়ে। 
তাল ফাদ পেতেছে শ্তাম। বাজিকরের মেয়ে ॥ 
মন! শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তিস্বাদাষ, 
দেও রে উড়াইয়ে। 
রামপ্রলাদদ বলে কালী নামের 


ক) ৫ সখি ৫7 ৪ ৯১৬৯ 


ভৈরবী--একতাল!। 


গেল ন৷ গেল না, স্থঃখের কপাল। 
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছলনা, 
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল।॥ 
আমি যনে সদা বাছ। করি সুখ, 


খাসী এন আখ ভাজ অখজ। জগ 


মাসীর মায়া হালা, করে নান! খেলা, 
দেয় দ্বিগুণ জাল, বাড়ার জঞ্জাল। 
বিজ রানপ্রসাদের মনে এই আস, 
জন্মে যাতৃকোলে না করিলাম বাস, 
পেয়ে ধের জ্বালা, শরীর হুইল কালা, 
তোল! ছধে ছেলে বাচে কত কাল।॥ ১১৪ 


জয়জয়স্তী-- ব। 


এ সংসারে ডরি কারে, 
রাজ! যার ম। মহেখ্বরী। 
আনন্দে আনন্গমনীর খাস-ভানুকে বসত করি। 
নাইকে! জরিপ জমাবন্দি, 
তানুক হয় ন! লাটে বন্দি, মা, 
আমি তেবে কিছু পাইনে সন্ধি, 
শিব হয়েছেন কর্মচারী ॥ 
নাইকো! কিছু অন্ত লেঠ', 
দিতে হয় ন| মাথট বাটা, মা, 
জয়ছুর্গা নাষে জম আটা, 
এটা করি মালগুজারি। 
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা, 
শামি ভক্তির কোরে কিনতে পারি, 
ব্রদ্মময়ীর অমীদঘারী 1১১৫ 


খাত্বাজ-- আন্ধা। 


কালী তারার নাম জপ যুখেরে, 
যে নামে শষন-তয় যাবে দুরে রে। 
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হুইল শ্মশানবাসী, 
অঙ্ধা আদি দেব ধারে না পায় ভাবিয়া রে ॥ 
ভূবু ডুবু হুইল তরা, লোকে বলে ডুষে রে। 
তবু ভূলাইতে পার বদি, ভোলানাথেগ মনরে॥ 
আনি অতি মৃঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্ততি, 
ঘি রামগ্রসাদের নাতি, 
চরপতলে রেখ রে ১১৬ 


গৌরী--একভাল।। 


জগত্তস্জননী তরাও গো! তার! । 
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে, 
আমি কি জগৎস্ছাড়1 গে! তার! ॥ 


৩৫ 


দিবা অবলানে রজনী-কালে, 
দিয়েছি সাতার শ্রীহুর্গ। ব'লে, 
মন জীর্ণ তরী ম! আছ কাগ্ডারী, 
তবু ডুবিল ডুৰিল ডুবিল ভর1॥ 
দ্বিজ রামপ্রলাদে তাবিয়ে সারা, 
ম! হয়ে পাঠাইলে মালীর পাড়া। 
কোথ! গিয়েছিলে এ ধর্ম শিখিলে, 
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গে তার! ॥ ১১৭ 


জঅয়জয়ন্তী--একতাল1। 


তূমি কার কথায় ভূলেছ রে যন, 
ওরে আমার শুয়া পাখী । 
আমারি অন্তরে থেকে 
আমাকে দিতেছ ফা।ক ॥ 
কালী নাম জপিবার তরে, 
তোরে রেখেছি পিঞজবে পুরে, মন, 
ও তৃই আমাকে বঞ্চনা কঃরে, 
অরি থে হইপি লুখী॥ 
শিব ছুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম, যন, 
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ 
একবার শ্টামা বল রে দেখি ॥ ১১৮ 


প্রসাদীন্যুর --.এক তাল! । 


মুক্ত কর মা বুকতকেশী। 
তবে যন্ত্র! পাই দিবানিশি ॥ 
কালের হাতে সপে দিয়ে মা, 
তুলেছ কি রাঙজ-মছিযী। 
তারা, কত দিনে কাটবে আমার, 
এ দুরন্ত কালের ফালি । 
প্রসাদ বলে কি ফল হবে 
হই বা্গ গো কাশীবাসা। 
এ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে, 
পিত। হলেন শ্মশানবাপী ॥ ১১৯ 


প্রস।দী নূুর--একতাল|। 


আবি নয় পলাতক আলামী। 
ও মা কি তয়, আমায় দেখাও তুমি ॥ 
বাজে জমা পাওনি যে মা, 
ছাটে জনি আছে কাৰ। 


আমি ছু! নন্ত্র মোছর কর, 
কবচ রাখি সাল ভামামি॥ 
আমি মায়ের খাসে আছি ব'সে, 
আসল কসে সারে জমি। 
খাবার ত্োধার নামের জোরে, খাকৃবে! বনে, 
নিফর করে লব ভূমি ॥ 
প্রসাদ বঙে খাজন। বাকী, 
নাইকে। রাখি কড়। কমি। 
যদি ডুবাও ছুঃখ-সিদ্ধু-মাঝে, 
ডুবেও প্জে হব ছামি ॥ ১২০ 


প্রসাদী সৃর-_একতাল।। 


আমায় দেও মা! তবিলদারী। 
আমি নিষকৃছারাম নই শঙ্ষনী। 
পদ-রত্বতাণ্ডার সবাই লুটে, 
ইছা! আমি সইতে নারি ॥ 
ভাড়ার গিম্বা যার কাছে মা, 
সে -বযভোল! জ্রিপুরারি ॥ 
শিৰ আশুতোব শ্বভাব-দাতা, 
তবু জিম্ম। রাখ তারি। 
অর্ধ অজ পায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী। 
অমি বিন। মাইনার চাকর, 
কেবল চরণধূলার অধিকারী ॥ 
যদি তোষার বাপের ধার ধর 
তবে বটে আমিছারি। 
ব'দ আমার বাপের ধার! ধর, তবে তে! মা 
পেতে পারি ॥ 
প্রসাদ বলে এমন পদের, 
বালাই লয়ে আমি মরি। 
ও পদের মত পদ পাই তো, 
সে পদ ল'য়ে বিপদ্দ সারি ॥ ১২১ 


প্রসাদী নুর-্”ঞএকভাল] | 


ভুব দে মন কালী ব'লে। 
হদি-রত্বাকরের অগাধ জলে। 
রদ্বাকর নয় শৃন্ত কখন, ভুচার ডুবে ধন না পেলে 
তুমি দষ-সামর্থ্যে এক ডুবে বাও 
কুলকুগুলিনীর কুলে ॥ 
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, 
শক্তিরূপ। ছুক্ত। ফলে। 


ভূমি ভাঁজ ক'রে কুড়ায়ে পাবে, 
শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥ 
কাষাদি ছয় কুস্ভীর আছে, 
আহার লোতে সদাই চলে। 
তুমি বিবেক-হুল্দি গায়ে মেখে যাও, 
ছোবে ন৷ তার গন্ধ পেলে। 
রতন-মাশিক্য কত, 
পড়ে আছে সেই জলে। 
রামগ্রসাঙ্দগ বলে, বম্প দিলে, 
মিলবে রতন ফলে ফলে॥ ১২২ 


গ্রসাধী সুর--একতালা। 


মন কেন রে ভাবিস্‌ এত। 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥ 

তবে এসে ভাবছে ব'সে, 

কালের তয়ে হয়ে তভীত। 
ওরে, কালের কাল মহাকাল, 

সেকাল মায়ের পর্দানত ॥ 

ফণী হয়ে তেকেরে তয়, এযে বড় অদ্ভুত। 
ওরে তুই করিস্‌্কি কালের ভয়, 
হয়ে ব্রচ্মময়ী-নত॥ 

এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, 

হলি রে পাগলের মত। 

ও মন, ম1। আছেন বার বরচ্ধমন্ী, 
কার ভয়ে সে হয় রেভীত।॥ 
মিছে কেন তাৰ স্কুঃখে, 
ছুর্দী। খল অবিরত 
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস, 
হবে রে তোর তোল মত ॥ 
ঘ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, 
মন কর রে মনের মত। 
ও মন গুরুদ্ত তত্ব ধর, 
কি করিবে রবিন্ুৃত ॥ ১২৩ 


গ্রসাদী স্থর-” একতাল।। 


মা আমার ঘুরাবে কত? 
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের বত ॥ 
ভবের গাছে বেধে দিয়ে যা, 
পাক দিতেছ অবিরত। 


ভূমি কি দোষে করিলে আমায়, 
ছ+ট1 কলুর অস্থগত ॥ 
আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি, 
পণ্ড-পঙ্গী আদি যত। 
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, 
যাতনাতে হলেম হত ॥ 
ম। শব্ধ মমতাবুত, কদ্‌জে কোলে করে লূত, 
দেখি ্রচ্মাত্ডেরই এই রীতি ম!, 
আমি কি ছাড়া জগত। 
ুর্থা হুর্গ। সুর্গা ব'লে, তরে গেল প।পী কত। 
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি 
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥ 
কুপুজ অনেক হুয় মা, কুমাত। নয় কখন ত। 
রামপ্রসাদের এই আশা, ম1, 
অন্তে থাকি পদ্দানত ॥ ১২৪ 


প্রসাদী নুর--একতাল। 


মরুলেম ভূতের ৰেগার থেটে। 
আমার কিছু সম্বপ নাইক গেঁটে। 
নিজে হই সরকারা মুটে, 
মিছে মরি বেগার খেটে। 
আমি দিনমজুগি নিত্য করি, 
পঞ্চতুতে খায় গে! বেটে ॥ 
পঞ্চভৃত ছয়ট। রিপু, দশেকজ্িয় মহ! জেঠে। 
তার! কারে! কথ! কেউ শুনে না, 
দিন তে! আমার গেল ঘেঁটে ॥ 
যেমন অন্ধ জনে হার দণ্ড, 
পুন পেলে ধরে এটে। 
আমি তোয় মত ধর্থে চাই মা, 
কর্ধদোবে যায় গে ছুটে ॥ 
প্রপাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ধডুরি দে না কেটে। 
প্রাণ যাবার বেল এই করো ম!, 
বেন ব্রন্মরন্ধ, যায় গে! ফেটে ॥ ১২৫ 


জংলা--একতাল। ৷ 


আর কা কি আমার কাশী? 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়! গজ বারাণসী। 
হৃৎকমজে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভালি। 
ওরে কালীর পদ কোকন, তীর্ঘ রাশিরাশি॥ 


কালী নামে পাপ কোথা, 
মাথ! নাই তার মাথাব্যথা, 
ওরে অনলে দান যথা, হুয় রে তৃপারাশি ॥ 
গয়ায় করে পিও দান, বলে পিতৃখণে পাবে ত্রাণ, 
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, 
তার গা! শুনে হাসি॥ 
কাশীতে মোলেই যুক্তি, 
এ বটে শিবের উক্তি, 
ওরে সফলের নুল ভক্তি, 
মুক্তি হয় মন তার দাসী 
নির্বাপণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, 
চিনি খেতে ভালবামি ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির ৰলে, 
ওরে চত্ুর্বর্দী করতলে, 
তাবিলে রে এলোকেশী ॥ ১২৬ 


প্রপাদী হ্বর--একতালা। 


মন রে কষি-কাদ্দ জান ন1। 
এমন মানব-আমিন্‌ রইলো পতিত, 
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা ॥ 
কালীর নাষে দেও রে বেড় 
ফগলে তছরুপ হবে না। 
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া, 
তার কাছেতে যম খেপে না 
আস্ত অবা-শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে আননা। 
এখপ আপন ভেবে, 
€মন রে আমার ) যতন ক'রে 
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না। 
গুরু রোপণ করেছেন বাজ, 
ভাক্ত-বারি তার সেচ না। 
ওরে এক! বদি (যনরে আমার) 
না পারিস্‌ মন, 
ঝামপ্রপাণকে সন্ডেকে নেনা॥ ১২৭ 


প্রসাদী মুর-্”্ঞএকতভালা। 


এবার আমি বুঝিব হুরে। 
মায়ের ধর্ব চরণ লব জোরে 

তভোলানাখের তুল ধরেছি, 

বলুবে। এবার যারে তারে। 


সেষে পিত। হয়ে মায়ের চরণ, 
হাদে ধরে কোন্‌ বিচারে? 
পিত। পুত্রে এক ক্ষেত্রে, 
দেখামাজ্রে বল্য তারে। 
তোল! মায়ের চরণ ক'রে হরণ, 
মিছে মরণ দেখার কারে ॥ 
মায়ের ধন পন্ভতানে পায়, 
সেধন নিলে কোন্‌ বিচারে ॥ 
তোল! আপন ভাল চায় বন্দি সে, 
চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥ 
শিবের দোষ বলি যঙ্গি, 
*যান্জে আপন গার উপরে । 
রামপ্রপাদ বলে, তয় করিনে, 
মার অতয় চরণের জোরে ॥ ১২৮ 


প্রলামী ম্ুর--এক তাল! । 


বল মা আমি দীাড়াই কোথ!। 
আমার কেছ নাই শঙ্করি হেখ!॥ 
নষস্তৎকর্মত্যো ব'লে। চলে যাৰ যথা তথ!। 
আমি সাধু সঙ্গে নানারজে, 
দুর করিৰ মনের ব্যথা ॥ 
তুমি গে পাবাণের সুতাঃ 
আমার যেরি পিতা তোন্ন মাতা। 

রামগ্রসাদ বলে, হৃদিস্থলে, 
গুরুতত্তব রাখ গাথা ১২৯ 


প্রসাদী ম্ুর--এক তাল! । 


বল মন! আনি দাড়াই কোথা। 
আমার কেছ নাই শহরি হেখ। ॥ 
মার সোছাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা! তথ।, 
যেবাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, 
এমন বাপের ভরস' বৃথ| ॥ 
তুষি না করিলে কৃপা, বাব কি বিমাত]1 বথ!। 
যদ্দি বিমাত1 আবার করেন কোলে, 
দেখা নাই আর হেথা সেথা 
গ্রসাঙ্গ বলে এই কথা, বেদাগষে আছে গাঁথা। 
ও না! যষেজন তোমার নাম করে, 
তার ছাড় নালা আর ঝুলি কাথা ॥ ১৩৩ 


প্রসাদী স্থুরস্”ঞএক তাল! । 


তাৰ ন! কালী তাবন1 কিব।। 
ওরে যোহ-দয়ী রাঞ্রি গত 
সংগ্রতি প্রকাশে দিবা ॥ 
অরুণ-উদয় কাল, ঘুচিল তিমির-জাল, 
ওরে কমলে-কমল তাল প্রকাশ করিল! শিবা | 
বেছে দিলে চক্ষে ধূলা, বড়দর্শনের সেই অন্বগুলা, 
ওরে না চিনিল জ্যোষ্টা মুল, 
খেলাধূলা কে তাঙিবা॥ 
যেখানে আনম্ব-ছাট, গুরু শিশু নাস্তি পাঠ, 
ওরে বায় নেটো তার নাট, 
তত্তবে তত্ব কে পাইবা। 
যে রসিক ভক্ত শুর, সে প্রবেশে সেই পুর, 
রানপ্রসান্দ বলে তাঙলে। ভোর, 
আগুন বেধে কে রাখিব! ॥ ১৩১ 


ললিত-বিভাস-্এক তালা । 


কেবল আশার আশ।, তবে আসা, 
আশ! বাত হলে! । 
যেমন চিত্সের পল্ষেতে পড়ে, জ্মর ভূলে র'লে! 
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, 
কথায় ক'রে ছলো। 
ওমা! মিঠার লোভে তিত মুখে, 
সার! দ্িনট1 গেলো ॥ 
মা, খেলুবি বলে ফাকি দিয়ে নাবালে ভৃতলে। 
এবার যে খেল! খেলালে মা! গো। 
আশ] না পুরিলে!॥ 
রামগ্রসাদ বলে, তবের খেলায়, 
যা! হবার তাই হলে! । 
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, 
ঘরে নিয়ে চলো ॥ ১৩২ 


প্রসানী ম্বরস্এক তাল! 


গেল দিন মিছে রজ-রসে। 
আমি কার হারালেন কালের বশে ॥ 
যখন ধন উপার্জন, করেছিলেন দেখ-বিদেশে। 
তখন ভাই বনু দারা সঙ, 
সবাই ছিল আমার বশে, 
এখন ধন উপার্জন, ন! হইল দশার শেষে। 


প্াবলী 


সেই তাই বনু দারা মুত, 
নির্ধন ব'লে সবাই রোষে॥ 
যমদৃত আসি শিয্পরেতে বলি ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে, 
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, 
বিদায় দিবে দণ্ডি-বেশে ॥ 
হরি হরি বলি শ্শানে ফেলি, 
ফেয়ার ধাবে আপন বাসে। 
রাষগ্র»াম হলো, কান! গেল, 
অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ ১৩৩ 


পিলুবাহার--যৎ 
ভৰে আশা খেল্ব পাশা, 
' বড়ই আশ! মনে ছিল। 
মিছে আস! ভাঙ্গা! দশ! 
প্রথমে পঞ্চড়ি পলো ॥ 
পোবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম তাল। 
শেষে কচেবার পেয়ে মাগো, 
পাঞ্জ। ছকায় বন্ধ হলে! ॥ 
ছ হুই আট, ছচার দশ, রেছ নয় মা আমার বশ, 
আমার খেলাতে না হলো! যশ, 
এবার বাজী তোর হুইল। 
হদ্দ ছলে! চোদ্দ পোর! বধ পথে বায় না বাওয়।, 
রামগ্রপাের বুদ্ধদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এল ১৩৪ 


প্রসাদী হ্ুর-্পএকতালা। 


এবার বাজী ভোর হুলো। 
মন কি খেস৷ খেলাবে বল।॥ 
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমার দাগ! দিল। 
এবার বড়ের ঘরে ভর করে 
মন্ত্রীটি বিপাকে মলে! | 
দুটা অশ্ব ছুট গঞ্জ ঘরে ব'সে কাল কাটালে। 
তার! চল্‌তে পারে সকল ঘরে, 
তবে কেন অচল হলো 
ছখান তরী নিমক ভি বাদাম তুলি না চলিল, 
ওরে এমন ন্ুবাতাস পেয়ে 
খাটের তরী ঘাটে ব'লে । 
গ্ররামপ্রসার্দ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 
পিলের কিন্তি মাত হইল ॥ ১৩৫ 


৬৯ 


গ্রলাদী দুর--একতাল। | 


মম করে৷ ন স্থুখের আশ! । 
যদ্দি অতয় পদে লবে বাসা॥ 
হয়ে ধর্ম-তনয়, ত্যজে আলয়, 
বনে গধন ছেরে পাশা। 

ছুয়ে দেবের দেব সিষেচক 
তেইতো। শিবের দৈন্তদশ। ॥ 
লে যেছুঃখী দাসে নয়া বাসে, 
মন স্থখের আশে বড় কস! । 
হরিষে বিষাদ আছে মন, 
করে। না এ কথায় গোস। ॥ 
ওরে মুখেই দুখ, ভুথেই সুখ, 
ভাকের কথা আছে ভাব!। 
মন তেবেছ কপট তক়ি, 
ক'রে পুরাইবে আশ! ॥ 

লবে কড়ার কড়া তন্য কড়। 
এড়াবে না রতি মাব]। 
প্রসার্দের মন হও যদি ঘন 
কর্ধেকেনরওরেচাষা॥ 
ওরে মনের যতন কর যতন, 
রতন পাৰে অতি খাসা ॥ ১৩৬ 


প্রসাদী শ্থুর--একতাল।। 


আমি কি ছুঃখেরে ভরাই? 


তবে দেও দুঃখ মা! আর কত তাই । 


আগে পাছে ভুখ চলেমা, 
ষঙ্গি কোন খানেতে যাই। 


তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে 


ছুখ দিয়ে মা বাজার ধিলাই। 
বিষের কমি বিষে থাকি মা, 
বিষ খেরে প্রাণ রাখি সদাই! 


আমি এমন বিষের কৃমি মা! গো। 


বিষের বোঝ! নিয়ে বেড়াই ॥ 
গ্রসাদ বলে বঙ্গময়ী, 
বোঝ! নামাও ক্ষণেক জিরাই। 


দেখ, মুখ পেয়ে লোক গর্বব করে, 
আমি করি দুখের বড়াই ॥ ১৩৭ 


গ্রসাদী স্ুর--একতালা। 
নিতাই তোরে বুধাবে কেট! । 
বুঝে বুঝলি না বে যন রে ঠেটা॥ 
কোথ! রবে ঘর-বাড়ী তোর, 
কোথা রবে দালান কোঠ]। 
যখন আস্বে শমনঃ বাধবে কসে মন, 
কোথ| রবে খুড়া জে)ঠ। ॥ 
ষরণ লয় দিবে তোমায়, 
তাজ কলসী ছেড়া চেটা। 
ওরে সেখানেত্তে তোর নাষেতে 
আছে রে যেজাবদ। আটা ॥ 
যত ধন জন অকারণ, সজেতে না যাবে কেট । 
রামগ্রসাদ বলে হুর্গা। ব+লে, 
ছাড় রে সংসারের লেঠা ॥ ১৩৮ 


বিভাস-_-সাপতাল। 
তাই বলি মন জেগে থাক, 
পাছে আছে রেকাল চোর। 
কালী নামের অসি ধর, 
তার! নামের চাল, 
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে 
করতে পারে জোর ॥ 
কালী নাষে নহৃবৎ বাঞ্জে করি মা! সোর। 
ওরে, গ্রহ্র্গী। বলিয়া রে রজনী কর তোর ॥ 
কালী যদি না! তরাবে কলি মহা! ঘোর। 
কত বহাপাপী তরে গেল, 
রামপ্রসাদ কি চোর ॥ ১৩৯ 


প্রলাদী শুর-”একতাল। ৷ 
মা গে তারা ও শঙ্বরী। 
ফোন্‌ অবিচারে আমার পরে, 
কর্লে দুঃখের ভিক্রী জারি ॥ 
এক আসামী ছয়্ট! প্যায়দ, 
বল বা! কিসে সাঙাই করি। 
আমার ইচ্ছ। করে এ ছ'টারে, 
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥ 
প্যায়দার রাজ] কষ্চন্ত্র, 
তার নামেতে নীলাম জারি। 
ওঁ যে পান বেচে খায় কষ পানি, 
তারে দিলে জমিদারী ॥ 


রাষ্রলাৎ 


হুভুরে দরখাস্ত দিতে, 
কোথা পাৰ টাকা-কড়ি। 
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, 
বসে আছ রাজকুমারী ॥ 
হুুরে উকীল যে জনা, 
ভিসবিসে তার আশয় ভারি। 
ক'রে আসল সন্দি, সওয়াল বন্দী, 
যেরূপে মা আমি হছারি॥ 
পলাইতে স্থান নাই মা, 
বল কিব! উপায় করি। 
ছিল স্থানের মধ্যে অতয় চরণ, 
তাও নিয়েছেন জিপুরারি ॥ ১৪০ ॥ 


প্রসাদী মুরস্পঞএফতাল!1। 
অতয় পঙ্গ সব লুটালে। 
কিছু রাখলে নাম তনয় ব'লে। 
দাতার কন্ভ! দাত। ছিলে মা, 
শিখেছিলে মায়ের স্থলে । 
তোমার পিত। মাতা যেস্নি দাতা, 
তেন্ি দাতা আমার ছোলে। 
ভাড়ার জিম্ম। যার কাছে মা, 
সে জন তোমার পঙ্গতলে। 
এ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই যত, 
কেবল তৃষ্ট বিস্বাণলে ॥ 
অল্মজন্মস্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে। 
রাষপ্রপাদ বলেঃ এবার মোলে, 
ভাকৃব সর্বনাশী ব'লে॥ ১৪১ 


প্রসাদী স্থর--একতাল।। 


এবার কালী তোমার খাব। 
( খাব খাৰ গে! দীন-্দয়ামরি ) 
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আনার। 
গগুযোগে জননিলে, 
সে হুয় যে মা-থেকে৷ ছেলে, 
এবার তৃমি খাও কি আমি খাই না 
স্থইটার একটা ক'রে যাব॥ 
ডাকিনী যোগিনী ছটা, 
তরকারী বানায়ে খাব। 
ভোমার হুগডযাল। কেড়ে নিয়ে, 
অন্বলে সন্থর1 দিব। 


হাতে কালী মৃথে কালী, সর্বাক্ষে কালী মাখিব, 
যখন আস্বে শন, বাধবে ক'সে, 
সেই কালী তার মুখে দিব॥ 
খাব খাব বলি মা গে, উদরস্থ না করিব। 
এই হ্বদিপত্পে বসাইয়্ের মনোমানসে পুজি ॥ 
যঙ্দি বল কালী খেলে, 
কালের হাতে ঠেক1 যাব। 
আমার ভয় কি তাতে, 
কালা ব'লে কালেরে কলা দেখাব। 
কালীর বেট শ্রীরামগ্রল!দ, 
ভালমতে ভাই জানাব । 
তাতে মন্ত্রের সাধন, শবীরপতন, 
য। হবার তাই ঘটাহব ॥ ১৪২ 


বেছাগ--আড়খেম্ট1। 


আমার কপাল গো ভারা। 
ও ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, 
ভাল নয় মা, কোন কালে। 
শিশুকালে পিতা মলো', 
মাগো রাজ্য নিল পরে, 
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে ॥ 
লে।তের শেহালার মত 
মা গো ফিরিভেছি ভেসে, 
সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে।॥ 
বনের পুষ্প বেলের পাতা, 
মা গে আর দিব আমার মাথ 
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো ম। নারায়ণী, 
তনু-অন্তকালে আমার 
টেনে ফেলো গঙ্জাজলে 1 ১৪৩ ॥ 


সোছিনী-বাহার--আড়খেম্ট1। 


ওম!!! হুর গে! তারা, মনের দুঃখ, 
আর তো ছুঃখ সছে না। 
যে স্ঃখ গর্ভ"য।(তনে, মা গোঃ 
জন্মিলে থাকে না মনে, 
মায়ামোছে পড়ে জমে, জন্মি বলে ওম ওমা ॥ 
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, ' 
ম1 গো, যে জন্মে নাই সে জানে না। 


১ 


৪১ 


তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, 
জন্মিলে ন। মরিলে না ॥ 
রামপ্রসাদ এই ভণে, ছন্ৰ হবে মায়ের সনে, 
তবু রব মার চরণে, 
আর ত তবে জন্মিব না॥ ১৪৪ ॥ 


পলাদী মুর--এক তাল] । 


অমন কেন মার চরণ ছাড়া । 
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, 
বাধ দিয়! ভক্তি-দড়া & 
সময় থাকতে ন1 দেখলে মন, 
কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
ম! তক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, 
বাধেশ আসি ঘরের বেড়া ॥ 
মাকে বত ভালবাসে, বুঝা বাবে মৃত্যু শেষে, 
মোলে দণ্ড ভুচার কান্নাকাটা, 
শেষে দবে গোবর ছড়া ॥ 
ভাইব্জু দারা স্থুত, 
কেবলমাত্র মায়ার গোড়া । 
মোলে সঙ্গে দিবে যেটে কলসা, 
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥ 
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ, 
দোসর বস্ত্র গায় দিবে চার কোপা, 
মাঝখানে ফাড়া ॥ 
যেই ধ্যাশে একমনে, 
সেই পাবে কালিকা তারা। 
বের হয়ে দেখ কন্ঠারূপে, 
রামপ্রলাদের বাধছে বেড়া ॥ ১৪৫ ॥ 


প্রসাদী স্থর--একভাল!। 


আমি এত দে!বী কিসে। 
এ ষে প্রতিদিন ছয় দিন যাওয়। ভার, 
সারাদিন মা কাদি বসে॥ 
মনে করি গৃহ ছাড়ি, 
থাকব না আর এমন দেশে। 
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, 
চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥ 
মনে করি গৃছ ছাড়ি, নাম-সাধন1 করি ব'সে। 
কিন্ত এমন কল করেছে কালী, 
বেধে রাখে মায়া-পাশে ॥ 


৪ 


কালীর পঙ্গে মনের খেদে, 
দীন রানপ্রসাদে ভাষে। 
আমার সেই ষে কালী, মনের কালী, 
হলেম কালী তার বিষন্ন বশে ॥ ১০৬॥ 


প্রসাদী স্থর--একতাল। 


মন রে আধার এই মিনতি । 
তুমি পড়া পাখা হও, করি স্ততি ॥ 
যা পড়াই তাই পড় মন, 
পড়লে শুনলে ছুধি ভাতি। 
ওরে, জান নাক ডাকের কথা, 
ন! পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥ 
কালী কালী কালী পড় ষন, 
কালীপদে রাখ প্রীতি । 
ওরে পড় বাব আত্মাঝায, 
আত্মজনের কর গতি ॥ 
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, 
বেড়িয়ে কেন বেড়া ও ক্ষিতি। 
ওরে, গাছের ফলে কদিন চঙ্গে, 
কর রে চার ফলের স্থিতি । 
প্রসাদ বলে কলা গাছে, 
ফল পাৰি মন শুন যুকতি। 
ওরে ব'সে মুলে, কালী ব'লে, 
গাছ নাড়া দেও নিতি নির্ত& ১5৭ ॥ 


প্রসাদী নুর--একতা 1 


মা আমার অঙ্গরে আছ। 
তভোষায় কে বলে অন্তরে শ্যাম], 
তুমি পাষাণ-মেক্সে বিষম মায়া, 
কতই ন1 কাচাও গে! কাচ & 
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান যুর্তি ধর পাচ 
যে জন পাচেরে এক কোরে ভাবে, 
তার ছাতে মা কোথ! বাচ ॥ 
বুঝে ভার দেয় না যে জন, 
তার তার নিতে হাচ। 
যে জন কাঞ্চনের মূল] জানে, 
সেকি ভূলে পেয়ে কাচ॥ 


প্রপাদ বলে আমার হৃদয়, 
অনল কমল সাচ। 
তুমি সেই সচে নির্শিত1 হয়ে, 
বনোষয়ী হয়ে নাচ॥ ১৪৮ 


মূলতান--একতালা । 


যন কালী কালী বল। 
বিপদ্‌নাশিনী কালীর নাম জপ না, 
ওরে ও মন কেন ভুল ॥ 
কিঞ্চিৎ কর ন1 ভয়, দেখে অগাধ সলিল। 
ওরে অনায়াসে তবনদীর 
কালী কুলাইবেন কুল ॥ 
য1]ছবার তা হলে ভাল, 
কাল গেল মন কালী বল। 
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, 
ভবপারাবারে চল ॥ 
শ্ররামগ্রসাদে বলে, কেন মন ভূল ওরে, 
কালী নাম অন্তরে জপ, 
বেল! অবসান হইল ॥ ১৪৯ 


মূলতান--এক তাল! । 


মায়ের নাম লইতে অলস হুইও লা) 
রসনা! যা হবার তাই হবে। 
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে), 
লাআরে পাবে॥ 
এরহিকের সুখ হলো নাবলেকি, 
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে। 
রেখে! রেখে! সে নাম সদ] সযতনে, 
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে, 
সচেতনে থেক (মন রে আমার ), 
কালী ব'পেন্তেক, 
এ দেহ ত)জিবে যবে ॥ ১৫৩ 


সুলতা ন-এক তাল। | 


কাল মেঘ উদয় ছলে অন্তর-্অন্বরে ৷ 
বৃত)তি বানস-শিখী কৌতুকে' বির ॥ 
মা শব্দে খন খন গঞ্জে ধরাধরে। 
তাছে গ্রেমানন্দ মন্দ হাসি, 
তড়িৎ শোত1 করে ॥ 


নিরবধি অবিশ্রাস্ত নেত্ত্রে বারি ঝরে। 
তাছে প্রাণ চাতকের তৃষ। তয় ঘৃচিপ সত্বরে ॥ 
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে। 
পানগ্রপাণ বলে আমার জন্ম, 
হবে না জঠরে ॥ ১৫১ 


গ্রসাদী ম্বর--একতাল]। 


এবার আমি তাল তেবেছি। 
এক ভাবীর কাছে তাৰ শিখেছি ॥ 
যে দেশেতে রনী নাই, 
সেই দ্বেশের এক লোক পেকেছি। 
আমার কিব! দিব] কিবা সন্ধ্যা, 
সন্ধযাকে বন্ধ্যা করেছি ।॥ 
ঘুম চুটেছে, আর কি ঘুমাই, 
যুগে যুগে জেগে আছি। 
' এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, 
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ 
সোহাগ! গন্ধক মিশায়ে, 
সোনাতে রং ধরায়েছি। 
মণি-মন্রির মেঝে দিব, মনে এই আশ করেছি 
. প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 
বার হ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, 
ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি ॥ ১৫২ 


গারা-ভৈরৰী-_আঁড়া। 
হাৎকমজ-মঞ্জে দোলে করালবদনী শ্যামা । 
মন-পৰনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥ 
ইড়া পিল! নাম! নুযুগ্না যনোরমা, 
তার মধ্যে গাথা ঠ্যাম', ব্রচ্মলনাতনী ও মা॥ 
আবির রুধির তায়, কি শোতা হয়েছে গায়, 
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥ 
যে দেখেছে মায়ের দোল, 
সে পেয়েছে নায়ের কোল, 
রামপ্রসাদের এই বোল, 
ঢোলমার। বাণী ও মা॥ ১৫৩ 


প্রসাদী ম্ুর--একতাল!। 

মন রে তোর বুদ্ধি একি? 
ও তুই সাপধর! জ্ঞান ন! শিখিয়ে, 
তাল!স ক'রে বেড়াস ফাকি ॥ 


পর্থাবলী 


৪৩ 


ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, 
জেলের ছেলে মত্ত ধরে, 
মন রে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, 
গোসাপে তায় কাটে নকি॥ 
জাতি-ধন্ম সর্গ-খেলা, 
সেই মন্ত্রে করে! না ছেল, 
মন রে* যখন বল্বে বাপে সাপ ধরিতে, 
তখন ছবি অধোষুখী॥ 
পেস্কে যে ধণ হেলায় ছারাযর, 
তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়, 
গ্াসাদ বলে ভাগব না, 
সময় খাকৃতে শিখে রাখি ॥ ১৫৪ 


প্রসাদী স্থর-একতাল।। 
কালীপদ মরকত আলানে, 
মন-কুগতরেরে কাধ এটে। 
ওরে কালী নাম তীক্ষ খজো 
কর্ব-পাশ ফেল কেটে ॥ 
নিতাস্ত বিষয়ালক্ত মাথায় কর বেলার বেটে] 
ওরে একে পঞ্চ ভূতের তার, 
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥ 
লতত ব্রিতাপের তাপে হৃদি-ভূমি গেল ফেটে 
নব কাদছ্থিনীর বিড়ম্বনা, 
পরমামু যায় ঘেটে। 
নানা তীর্থ পর্ধটনে শ্রম মাঝ্রে পথ হেটে। 
পাবে ঘরে বসে চাবি ফল, 
বুঝ ন1 রে দুঃখ চেটে ॥ 
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, 
মিছে মোলেম শাস্ত্র খেটে। 
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে, 
ব্রহ্মরন্ধ. যাক ফেটে ॥ ১৫৫ 


প্রসাদ সুর--একতাল।। 


কে জানে গে কালী কেমন 
যড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
কালী পল্মধনে হংস সনে, 
হুংসীরূপে করে রমণ। 
তাকে সহম্রারে যুলাবারে, 
সঙ্গ! যোগী করে মনন ॥ 


আত্মারামের আত্ম! কালী, 
প্রমাণ গ্রণবের মতন। 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাঞ্জ করেন, 
ইচ্ছামরীর ইচ্ছা যেমন। 
মায়ের উদর ব্রহ্গাওভাও, 
প্রকাণ্ড তা আন কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্শ, 
অন্ত কেবা জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাবে লোক হাসে, সম্তভরণে লিন্ধু গমন! 
আমার প্রাপ বুঝেছে মন বুঝে না, 
ধর্বে শশী হয়ে বামন ॥ ১৫৬ 


মুলতান--একতালা। 


কার ব! চাকরী কর (রে মন)। 
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, 
হলি কার নফর।॥ 
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর। 
ও তোর আমদানীতে শৃগ্চ দেখি, 
কঞঙ্দ জম! ধর (ওরে মন )॥ 
দ্বিজ রামপ্রলাদ বলে, তারার নামটি লার। 
ওরে মিছে কেন দারা-ম্বতের 
বেগার খেটে মর ( ওরে মন )॥ ১৫৭ 


প্রসাদী ্ুর--একতাল!1। 


আর বাণিজ্যে কি বাসন1। 
ওরে আমারে মন বল ন! 
ওরে খণী আছেন ব্রচ্ছমময়া, 
হে সাধ সেই লহুন! ॥ 
ব্যজনে পবন বাপ, চালনেতে স্ৃপ্রকাশ, 
মন রে ওরে, শরীরস্থ! ব্রহ্মময়ী, 
নিদ্দ্রিত। জন্ম।ও চেতনা | 
কানে যদ্দি চোকে জল, 
বার করে যে জানে কল, 
মন রে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল, 
গ্রীহিকের এরূপ তাবন! ॥ 
ঘরে আছে মহা রদ্ব, জ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ব, 
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত মা! তত্ব 
কলের কপাট খোল ন1॥ 


অপূর্বব জন্মিল নাতি, বুড়া! দাদ! দিদ্দি-ঘাতী, 
মন রে ও রে, জনম মরণাশৌচ, 
সন্ধা) পৃ বিড়ম্বনা । 
প্রপাদ বলে বারে বারে, 
ন! চিনিলে আপনারে, 
মন রে ওরে, গিন্দুর বিধবার ভালে, 
মরি কিবা বিবেচন। ॥ ১৫৮ 


গারা-ভৈরবী- চুংরী। 
অপার সংলার, নানি পারাপার । 
তরস! শ্ীীপদ, সঙ্গের সম্পদ্‌, বিপদে ভারিণী, 
কর গে নিস্তার ॥ 
যে দেখি তরজ অগাধ বারি, 
তয়ে কাপে অঙ্গ, ডুবে ব! মরি, 
তার কৃপ৷ করি, কিন্কর তোমারি, 
দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার ॥ 
বছিছে তৃফান নাহ্ছিক বিরাম, 
থর থর অঙ্গ কাপে অবিরাম, 
পৃরাও মনক্কাম, জপি তার] নাম, 
তার! তব নাম সংসারের সার। 
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন, 
প্রলাদ বলে গেল বিফলে জীবল, 
এ তব-বন্ধন, কর বিমোচন, 
মা বিনে তারিনী কারে দিব ভার ॥ ১৫৯ 


প্রসাদী ুর--একতাল! ৷ 


মন রে আমায় ভোলা মাম]। 
ও তুই জানিস্‌ না রে খরচ জম1॥ 
যখন তবে জম! হলি, তখন হুইর্তে খরচ গেলি, 
ওরে জম খরচ ঠিক করিয়ে, 
বাদ দিয়ে তিন শুন্য নাম] ॥ 
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, 
তবে হবে তহবিল বাকী, 
তছবিল বাকী বড় ফাকি, 
হবে না তোর লেখার লীন! ॥ 
হিজ রামপ্রসাদে বলে, 
কিসের খরচ, কাহার জম1। 
ওরে অন্তরেতে ভাৰ বসি, 
কালী তার! উম। প্তাম! ॥ ১৬০ 


পদ্দাবলী 


গ্রসাদী নুয়--এক তাল! ৷ 


কাঞ্জ কিরেমনযেয়ে কাশী॥ 
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি॥ 
সার্ধ ক্রিশ কোটি তার্থ মায়ের চরপবাসী। 
যদি সন্ধ্যা জান, শান মান, 
কা কি হয়ে কাশীবাসী॥ 
হৃৎকমলে ভাব ব'লে, চতুতৃ'জ] মুক্তকে শী । 
রামগ্রসাদ এই ঘরে বসি, 
পাবে কাশী দিবানিশি ॥ ১৬১ 


জংলা--একতাল!। 


রসনে কালী নাম 4টরে। 
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, 
এ কেবল বাদার্থ মাক্রে, খুঞ্তেছে ঘট পট রে। 
রসনারে কর বশ, শ্তাম1 নামামৃত রস, 
তুমি গান কর পান কর, 
সেপাঝ্রের পায্্রে বট রে। 
হৃধাময় কাল!র নাম, কেবল ঠৈবল্যধাম, 
করে জপ না কালীর নাম, কি তব উতৎকট রে। 
শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বি অক্ষর কর মনে, 
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, 
ক্লী বলে কাল কাট রে॥ ১৬২॥ 


প্রস।দী ম্বর--এক তাল1। 


মন ভূল ন1 কথার ছঙে। 
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥ 
হ্থরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতৃছলে। 
আমার ননন্মাতভালে যেতেছে বাত, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 
অহণিশি থাক বসি, হছরমহ্িষীর চরণতলে। 
_ €নলে ধর্বে নেশ।, ঘুচবে দিশা, 
বিষম বিষয়-মদ খাইলে । 
যন্ত্র তর! মন্ত্র সো অগ্ড ভাসে যেই জলে। 
সে যে অকৃলতারণ, কৃলের কারণ, 
কৃুগ ছেড় না পরের বোলে ॥ 
জিগুণে তিনের জন্ম, 
মাক বলে মোছের কফলে। 
সত্ব ধর্শ, তমে অর্শ, কর্ম হয় মন রজ মিশালে॥ 


মাতাল হ'লে বেতাল পাবে, 
বৈভালী করিবে কোলে। 
রাষপ্রপাদ বলে নিদ্বানকালে, 
পতিত হবে কৃগ ছাড়িলে ॥ ১৬৩ ॥ 


প্রসাদী স্থর--একতাল!। 


রসনায় কালী কালী বলে। 
আমি ভঙ্ক! মেরে যাব চ'লে। 
স্থর| পান কার নে রে ন্ুধ! খাই রে কৃতুছলে। 
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ, 
মদ-নাতালে মাতাল বলে ॥ 
খালি মদ খেলেই কি হয়, 
লোকে কেবল মাতাল বলে। 
ব। আছে কর্ণ, কে জানে মর্ম, 
জানে কেবল সেই পাগলে। 
দেখ! দেখি সাধয়ে যোগ, 
লিজে কায়া বাড়য়ে রোগ, 
ওরে মিছেমিছি কর্মভোগ, 
গরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ১৬৪ ॥ 


পিঝু-বাছারস্্ষৎ। 


ওরে আুরাপান করিনে আমি, 

হৃধ। খাই অব কালী বলে। 
মন-মাভালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥ 

গুরু-দত্ত গুড় লয়ে, প্রবুত্তি-মসল! দিয়ে মা, 
আমার জ্ঞান-স্ত ডীতে চুয়াষ তাঁটা, 
পান করে মোর হন-মাতালে। 
মূল মন্ত্র স্তর তরা, শোধন করি বলে তারা, মা, 

রামপ্রলাদ বলে এমন সুর! 

খেলে চতুর্ববর্গ মেলে ॥ ১৬৫ ॥ 


অতল স্ঞকভালা ৷ 


মায়ার এ পরম কৌতুক। 
মায়াবন্ধ জনে ধাবতি, অবন্ধজনে নুটে সুখ ॥ 
আমি এই আমার এই. এ তাৰ তাবে মূর্থ সেই, 
মন রে ওরে, মিছে বিছে সার তেবে: 
সাহসে ধাধিছ বুক ॥ 


৪ 


আমি কেব! আমার কেবা, 
আমি ভিন্ন আছে কেবা, 
মন রে ওরে, কে করে কাহার সেবা, 
বিছ। তাব নখ ভুখ। 
দীপ জেলে আবার ঘরে, দ্রব্য যঙ্গি পায় করে, 
মন রে ওরে, তখনি নির্বাণ করে, 
ন! রাখে রে, একটুক ॥ 
প্রা অট্টালিকার থাক, আপনি আপন দেখ, 
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলি! 
দেখ রে মুখ ॥ ১৬৬॥ 


প্রসাদী স্থবর--একতাল!। 


ভাল নাই মোর কোন কালে । 
ভাল বদি থাকবে আমার 
মন কেন কৃপথে চলে। 
কেনে গে। ম1 দশভূজা, 
আঙজার তবে তন্থ হইল বোঝা, 
আমি না করিলাম তোমার পুঙ্জা 
ভব! বিন্ব গঙ্জাজলে॥ 
এ তব-সংসারে আসি, না করিলাম গয্পা কাশী, 
বধন শষনে ধরিবে আসি, 
ডকৃৰ কালী কালী ঝলে। 
[ন্বঞ্জ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে তাসি জলে, 
আমি ডাকি ধর ধর বলে, 
কে ধ'রে তুলিবে কুলে ॥ ১৬৭॥ 


প্রসাদী ন্ুর--একতাল। । 


মন কর কি তত্ব তারে। 
ওরে উন্মতত, আগার ঘরে ॥ 
সে যে ভাবের বিষয় তাৰ ব্যতীত, 
অভাবে কি ধর্তে পারে॥ 
মন অগ্র্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে, 
পরে কোটার ভিতর চোর-কুঠনী, 
তোর হলে সে লুকাবে রে। 
বড়ার্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তত্্রলারে, 
সে যে তত্ি-রলের রসিক, 
সানন্দে বিরাজ করে পুরে॥ 
সে ভাব লোতে পরম যোগী, 
যোগ করে যুগধুগাস্তরে । 


রামপ্রসাধ 


হলে ভাবের উদয় লয় সে যেষন 
লোহাকে চুষ্বক ধরে। 
প্রসাদ বলে মাতৃতাবে আমি তত্ব করি বারে। 
পেটা চাতরে কি ভাঙ্গবে হাড়ি, 
বুঝ রে মনঠায়ে ঠোরে ॥ ১৬৮ ॥ 


বসম্ত-বাসথার--এক তালা । 


কালী কালী বল রসন|। 
কর পদধ্যা ন। নামাযুত পান, 
যদি হতে আোণ, থাকে বাসনা ॥ 
ভাই বন্ধু স্ুত দার। পরিজন, 
সঙ্গের দোসর নছে কোন জন, 
দুরন্ত শমন বাধ বে বখন, 
বিনে এ চরণ কেহ কার না 
দুর্গী। ছুর্গী মন বল একবার, 
সঙ্গের সম্বল দুর্গীনাম আমার, 
আনত্য লংলার নাছ্ছি পারাপার, 
সকলি অসার তেবে দেখ না ॥ 
গেল গেল কাল বিফলে গেল, 
দেখ ন! ম! কালান্ত নিকটে এল । 
প্রসাদ বলে ব'ল কালী কালী বল, 
দুর ছবে কাল বন-বন্ত্রণ। ॥ ১৬৯ ॥ 


গ্রসাদী লুর--এক তাল! । 


মন তুই কাজালী কিসে। 

ও তুই জানিস্ নারে সর্বনেশে॥ 
অনিত্য ধনের আশে, ভরনিতেছ দেশে দেশে। 
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, 
দেখিস নারে বসেব্সে। 
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে। 
যখন অজপা৷ পুর্ণিত হবে, 
থর্বে পা আর কাল-বিষে। 
'খুরুদত রত্ব তোড়া, বাধ রে যতনে ক'পে। 
দীন রামপ্রসাদের এই বিনতি, 
অতয় চরণ পাবার আশে । ১৭০॥ 


7) 


প্রসাদী শ্বুর--একতালা। 


এই সংসার ঝোকার টাটী। 
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি। 
ওরে ক্ষিতি জল বনি বায়ু, 
* শুন্ঠে পাঁচে পরিপাটা 
প্রথমে প্রকৃতি স্কুল, অহক্কারে লক্ষ কোটি। 
যেমন শরীর জঙ্গে হৃুর্য7-ছা য়া, 
অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥ 
গর্তে বখন যোগী তখন, 
ভূমে পড়ে খেলাম মাটা ॥ 
ওরে ধাকআ্ীতে কেটেছে নাড়ী, 
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ॥ 
রমণী-বচনে নুধা, দুধ! নয় সে বিষের বাটি। 
আগে ইচ্ছ! স্থখে পান করে, 
বিষের জালায় ছটফটি ॥ 
আনন্দে রামপ্রপাদ বলে, 
আদি পুরুষের আদি মেক্ছেটি। 
ও মা যাছ। ইচ্ছা! তাহাই কর মা, 
তুমি গে পাষাপের বেটী॥ ১৭১ ॥ 


প্রসাদী ম্বর--একতালা। 


আমি তাই অভিমান করি। 
আমায় করেছ গে! মা সংলারী ॥ 
অর্থ বিন! ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি 
ও ম1 তৃদিও কোন্দল করেছ, 
বলিয়ে শিব ভিখারা ॥ 
জান-বর্ধ শ্রেষ্ঠ বটে, বান ধর্ম্মোপরি। 
ও মা বিন! দানে মথুরা-পাগে, 
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥ 
নাতোয়ানী কাচ কাচে! মা, 
অলে তন্ম-ভূষণ পরি। 
ও মা] কোথায় লুকাবে বল, 
তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥ 
প্রসাদে প্রপাদ দিতে মা, 
এত কেন ছলে তারা। 
যর্দ রাখ পদে, থেকে পদে, 
পদে পদে বিপদ সারি ॥ ১৭২॥ 


নি 


প্রসাদী শ্বর-এক ভাল1। 


এবার কালী কুলাইব, 
কালি কোপে কালি বুঝে লব॥ 
সে নৃত্যকালী কি অস্থির, 
কেমন ক'রে তায় রাখিব। 
আমার মনোবস্ত্রে বাস্ত করে, 
হৃ্দিপক্ষে নাচাইব ॥ 
কালীপদের পদ্ধতি যা, 
মন তোরে তা আনাইব। 
আছে আর যে ছটা বড় 5যাট' 
সে কটাকে কেটেঙ্িব। 
কালী তেবে কালী হয়ে, 
কালী ব'লে কাল কাটাব। 
আমি কালাকালে কালের যুখে, 
কালি দিয়ে চলে বাব॥ 
প্রসাদ বলে আর কেন মা, 
আর কত গে। প্রকাশিব। 
আমার কিল থেরে কিল চুরি তবু, 
কালী কালী না ছাড়িব&॥ ১৭৩। 


অংল1--একতাল!। 


একবার ভাক রে কালী তার! বোলে 
জোর ক'রে রসনে। 
ও তোর তয় কিরে শমনে। 
কান্গ কি তার্থ গা কাশী, 
যার হৃদে জাগে এলোকেলী। 
তার কাজ কি বর্ধক, 
ও তার মর্ম যেব! জানে। 
ভজনের ছিল আশা, হৃস্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা, 
রামপ্রসারদের এই দশা, 
দ্বভাব তেবে মনে ॥ ১৭৪ ॥ 


বসস্ত-বাছার-- আড়! । 


ত্যজ মন কুজন-তৃজঙ-সজ। 
কাল-মতভ মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক । 
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ, 
যকরন্দরসে মঞ্জ, ওরে মনোভূজ। 


স্বপ্রে রাজ্য লত্য যেমন, নিদ্রোতঙ্গে ভাৰ কেমন, 


বিষয় জানিবে তেমন ছ'লে নিজ্রাতঙ্গ ॥ 


রামপ্রসা 
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অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উতয়েতে কুপে পড়ে, 
কর্থাকে কি কর্থে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥ 
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে, 
তুমি বাও পরের ঘরে, এ ত বড় রজ। 
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে অন্মিল যেটা; 
অঙ্গহীন ছয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ১৭৫ 


সোহিনী--একতালা। 


আয় দেখি মন চুরি করি, 
তোমায় আমায় একত্রে । 
শিষের সর্বন্য ধন, মায়ের চরণ, 
যদি আন্তে পারি হ'রে॥ 
জাগ! ঘরে চুরি করা, 
ইথে যদি পড়ি ধরা, 
তৰে মানব দেছের দফ] সারা, 
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥ 
গুরুধাকয দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি খরে, 
তক্তিবাণ হরকে মেরে, 
শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ১৭৬ 


সোহিনী-বাহার--একতাল! ৷ 


তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিবয় দিলে না। 
এমন এছিক সম্পদ্‌ কিছু আমারে দিলে না। 
(কিছু দিলে না পেলে ন1, দ্রিবে ন1 পাৰে না 
তায় বাক্ষতি কি মোর। 
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি বাজি, 
এবার এ বাজী ভোর গো ॥ 
এম] দিতিস্‌ দিতাম, নিতাম খেতাম, 
মজুরি করিয়ে তোর । 
- এবার মজুরি হজে! না, মুর] চাৰ কি, 
কিক্জোরে করিব জোর গে ॥ 
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, 
মিছামিছি করি সোর। 
শুধু সোর কর! সারা॥ 
তোর যে কুধার1, 
মোর যে বিপদ ঘোর গে।॥ 
এ ম1 ঘোর মহানিশা, 
মন যোগে জাগে, 
কিকাছজ তোর কঠোর। 


আমার এ কুল ও কুল, ছুকুল গেল, 
সৃধ। না পেলে চকোর গো।॥ 

এ ম। আমি টানি কূলে, মন গ্রাতিকৃূলে, 
দারুণ করম ভোর। 
রামগ্রসাদ কছ্িছে পড়ে ছুটানায় 
মরে মন ভূড়! চোর গো ॥ ১৭৭ 


গ্রসাদী গুর--একতালা। 


মন খেলাও রে দাগ্ডাগুলি । 
আমি তোম! বিনে নাহি খেল॥ 
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, 
চম্পাকলি ধূল1 ধুলি। 
আমি কালী নামে মার্ব বাড়ি, 
ভাজব যমের মাথার খুলি ॥ 
ছয় জনের মন্ত্রণ। নিলি, 
তাইতে পাগল ভূলে গেলি। 
রামপ্রসাদের খেল! ভাঙগলি, 
গলে দিলি কাথা ঝুলি ॥ ১৭৮ 


জংলা--একতাল!। 


তার! নাষে সকলি ঘুচায়। 
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাথা, 
সেটাও নিত্য নয়॥ 
যেমন শ্বর্ণকারে, স্বর্ণ হরে, শ্ব্ণ খাদে উড়ায়। 
ও মা তোর নামেতে তেমনি ধারা, 
তেমনি তে! দেখায় ॥ 
যে অন গৃহস্থলে ভুর্ণ। বলে, পেয়ে নাশ ভয়। 
এ মাঃ তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হুয়॥ 
যার পিত1 মাত! তল্ম মাখে, তরুতলে রয়। 
ও মা, তার তনয়ের তিটেয় টেক এ বড় সংশয়, 
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়৷ দায়। 
ওরে ভাই বন্ধু থেকো না 
রামগ্রসাদের আশায় ॥ ১৭৯ 


প্রসাদী মুর--একতালা। 
কালীর নাম বড় বিঠ1। 
সদ গান কর পান কর এটা ॥ 
ওরে বিক রে রসন1 তু 
ইচ্ছ|। করে পায়স পিঠ।। 
নিরাকার সাকার ককার সবাকার তিটা॥ 


পদাবলী 


ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, 
ইহার পর আর আছে কেটা।। 
কালী যার হনে জাগে, হৃদয়ে তার আাহৃবীটা। 
সেষেকালছলে নাকাল হয়, 
কালে দিয়ে হাতভালিট! ॥ 
জানাগি অন্তরে জেলে বর্ম্াধর্ঘ কর ঘিটা, 
তুমি হন কর বিন্বদল, ক্রু কর বত্ব যেটা! ॥ 
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, 
বিরোধ মেনে গেল নিট1। 
আমার এ তনু দক্ষিণপাকালীর, 
দেবস্তর়ের দাগ! চিঠ। ॥ ১৮০ _ 


জংল1---ঞএকতা লা । 


ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে । 
মহা! যোগেন্দ্র কৌতৃকে হালে, 
না চিন তাঙছারে | 
যুগল স্বয়ভূ শু যুবতীর উরে। 
মন রে ওরে কর পঞ্চ 
বিস্বদলে পৃজিছ তাছারে। 
ঘরেতে যুবতীর বাক্‌, 
গাজনে বাজিছে চাক, 
যন রে ওরে, বুন্দাবলী খ্যাৰ্ট1 ঢালী, 
বাজায় বারে বারে॥ 
কাম উচ্চ তারায় চড়ে, 
ভাংলে পাঞ্জর পাটে পড়ে। 
মন রে ওরে এমন যাতনা করেছ ঠ্চ্ছ, 
ধঙ্ত রে তোমারে ॥ 
দীর্ঘ আশ। চড়কগাছ, 
বেছে নিপে বাছের বাঁছ। 
মন রে ওরে, 
মায়া-ভোরে বড়শী গাখ। ন্নেছ বল বারে। 
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার, 
মন রে শিঙ্গে ফুকে শিলে পাবি, 
ডাক কেলেবারে ॥ ১৮১ 


প্রসাদী সুর--একতালা । 
কালী লব ঘুচালে লেঠা। 
আগম নিগর শিবের বচন, 
মান্বি কিন! মান্বি সেটা 
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শ্ুশান পেলে ভালবাস মা, 
তুচ্ছ কর মণিকোট।। 
যা গো আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন, 
ঘুচল না! আর সিদ্ধি ঘুটা॥ 
যে জন তোমার তক্ত হয় মা, 
তিন্ন হয় তার রূপের ছটা । 
তার কটিতে কৌপীন মেলে না, 
গায় ছালি আর মাথার জটা। 
ভূলে আনিয়ে মা গো, 
করলে আনার লোহাপিট।। 
আমি তবু কালী বলেডাকি, 
সাবাস আমার বুকের পাট! ॥ 
চাকল! জুড়ে নাম রটেছে, 
শ্রীরানপ্রসাদ মায়ের বেট! । 
এবে মায়ে পোয়ে এমন বাছছার, 
ইছাএ মনন বুঝবে কেটা ॥ ১৮২ 


খাস্বাজ---একভালা। 


কামিনী যামিনী-বরণে রণে এল কে। 
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে অসি, 
উল্লাসিত! দ।নব-নিধনে ॥ 
পদতরে বন্ুমতী, সভীত1 কম্পিত? অতি, 
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে॥ 
ছিজ রাষপ্রসাঙ্গে কয়, তবে আয় কিরে তর, 
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১৮৩ 


বেছাগ-- এক ভাল! । 


ও কে রে মনোমোছ্ছিনী ॥ 
এ মনোমোহিনী ॥ 
ঢল ঢল ঢল তড়িতৎঘট1, লাণ-মরকত-কান্তি ছটা, 
এ কি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দনা, 
ললন! নঙলগিনী-বিড়দ্ছিনী ॥ 
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সগ্তবিংশ-প্র্িয় নয়নী। 
শশিখণ্ডশিরসী, মহেশ উরসী, 
হুরের রূপসী একাকিনী ॥ 
লল[টফলকে, অলক1 ঝলকে, 
নাসানলকে বেসরে মপি। 
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, 
ৃধা-রস-কূপ বদনখানি ॥ 


৪৮ ৫৬ 


শ্ুশানে বাল, অই্ছাস, কেশপাশ কাদম্িনী। 


বারা সরে বরদা, অন্থর-্দরদ।, 
নিকটে প্রমোদ! প্রথা গণি ॥ 
কছিছে প্রলাদ, না কর বিবাদ, 


পড়িল গ্রমাদ স্বরূপে গণি। 
সমরে হবে ন1 জয়ী রে ব্রঙ্গদন্ীরে 
করুণাময়ীরে বল জননী ॥ ১৮৪ 


কালেংড়া--ঠুরী। 


হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্কর! বেশে। 
কে রে, নব-নীল-জলধর-কার হায় ছায়, 
কেরে হরশ্হদি-হাৎপদ্মে দিগবামে ॥ 
কে রে, নির্জনে বলিয়! নির্মাণ করিল, 
পদ রক্তোত্পল গিনি, 
তবে কেন রলসাতলে যায় ধরণী, 
হেন ইচ্ছ! করে, অতি গাঢ় ক'রে, 
বাধি প্রেষ-ভ্তোরে, 
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে তাসে। 
কেরে, নিন্দিত রামকদলীতরু, ছেরি উরু 
দর দর রুধির ক্ষবে, 
যেন নীরদ্গ হইতে নিত চপলে, 
অতি রোহবলে, তুম দলে, নাতি-পল্সমূলে, 
ঝিবলীর ছলে দংশিল এসে ॥ 
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ্শত-দলে অলি, 
গুণ গুণ করিয় বেড়ায়? 
যেন বিকলিত সিতাস্তোজ বনরোহায়, 
কিবা ওষ্ঠশোতা অতি লোল জিব! 
হর-মনোলোতা, 
বেন আলসব-আবেশে শিশু-নুধা ভাসে॥ 
কে রে, কুস্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল? 
লব্িত চুদ্ধি ধরায় ভাছে তূরধনূর্বাণ সন্ধান করা 
অর্ধাচন্দ্র তালে, লিতি ধুহু দোলে, 
কি চকোর খেলে, 
কিবা অরুণকিরণে গজমতি ছাসে॥ 
কত স্ুন্ধব! সুন্ধবী নাচিছে তৈরৰী, 
ছি ছি করিছে যোগিনী, 
কত কটর! তরিয়! ন্ুধা যোগ অনি, 
রাষগ্রসাদ ভণে, কা লাই রণে, 
এ বামার সনে, 
ধার পদতলে শবচ্ছলে আগুতোযে॥ ১৮৫ 


রামপ্রসাদ 


রামকেলি--আড়।। 


টলিয়ে ঢলিয়ে ফে আসে, 
গলিত চিকুর আসব-আবেশে। 
বাম! রণে ভ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, 
ধরি করতলে গঞ্জ গরাসে॥ 
কেরে কালীয়-শরীরে রুধির শোতিছে, 
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে। 
কে রে নীল-কমল শ্রীযুখমণ্ল, 
অর্ধ5ন্্র ভালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকান্ত,। মণি নিতান্, 
 নখর-নিকর তিথির নাশে। 
কে রূপের ছটায় তড়িৎ ঘটায়, 
ঘন ঘোর রষে উঠে আকাশে॥ 
দিতিন্থতচয় সবার হাদয় 
খর থর কাপে হুতাশে। 
মাগো! কোপ কর দুয়। চল নিজপুর, 
নিবেদি শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥ ১৮৬ 


খানা জ--রূপক। 


মা] কত নাচ গে রণে। 
নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ, 
বিবসন! হুর-হদে কত নাচ গে! রণে। 
সম্ভ-ছত-দিতি-তনয়-মস্তক-ছার লম্বিত 
হৃজঘনে কত রাজিত কটিতটে 
নর-্কর-নিকর কুণপ-শিশ্ড শ্রণে ॥ 
অধর মুললিত, বিশ্ব-বিনিন্দিত, 
কুন্দ বিকগিত মুদশনে। 
শ্ীযুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাউ হাসি সঘনে ॥ 
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, 
রুধির কিবা শোত। ও বঃণে। 
গ্রসাদ প্রবঙ্গতি, যম মানস নৃত্যতি, 
রূপ কি ধরে নয়নে॥ ১৮৭ 


 খাথাজ--রূপক। 


এলো-চিকুর-নিকর, নরকর কটিতটে, 
হরে বিছরে রূপসী। 
হৃধাংগ তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে যলি শশী। 


শব-শিশু ইযু। শ্রতিতলে শোতে, 
বাম করে মৃণ্ড অলি। 
বাষেতর কর, বাঁচে অতয় বর, 
বরাঙগনা রূপ মসী॥ 
সদ1 যদালসে, কলেবর খসে, 
হাসে প্রকাশে ম্ধারাশি। 
স্বমস্তা স্ববাস! যাতৈঃ মাতৈঃ তাষ!, 
্থবেশাছুকূলা যোড়নী। 
প্রসাদে প্রসন্ন।, তব ভব-প্রিরা, 
ভবার্ব-্তয় বালি। 
অন্গর যন্ত্রণ। হরণে মন্ত্রণা। 
চরণে গয়! গঙ্গ! কাশী ॥ ১৮৮ 


বিভাস--তিওট । 


এলে! চিকুরভার, এ বাঁম!1, 
মার মার মার রবে ধার। 
রূপে আলো! করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি, 
রতিপতি মতি মোছ পার ॥ 
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী, 
নিগুস্ত নিপাতি কালী, সব সেরে বার। 
সকল লেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়, 
এ জন্মের মত বিদায়॥ 
কাল বলে এত কাল, এডালেম এ অঞ্জাল, 
সেই কাল চরণে জুটায়। 
টেনে ফেল রস্ত'ফঙগ, গঙগাজল বিদ্বদল, 
শিবপুরার এই ফল, অশিৰ ঘটায় ॥ 
অশিব ঘটায়, এই দচুজ তটায়, কি কুরব রটায় 
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, 
কার ভরপাযর় রব্থায়। 
চিনিলাম ব্রচ্মময়ী, ছই বা ন! হই জয়ী, 
নিতান্ত করুণানয়ী স্থান দিবে পায় ॥ 
স্থান দ্রিবে পার, নিতান্ত মন তায়, 
এ জন্ম কর্থ সার়। 
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, 
এ সক্ষটে প্রাণে বাচ) দায়। 
মরণে কি আছে তয়, জন্মের দক্ষিণ! হয়, 
ক্ষিপাতে মন লয় কর দৈত্ারায়। 
ওহে দৈতারায়, ভঙ এই দক্ষিণায়। 
আর কি কাজ আশার। ১৮৯ 


€১ 


বিতাস--ভিওট। 


নব-নীল-নীরহ-তগ্ছরুচি কে? 
এ »মলোমোহছিশীরে। 
তিমির শশধর, বাল দিনকর, 
সমান চরণে প্রকাশ ॥ 
কোটা চন্দ্র বলকত। শ্রীযুখমগ্ুল, 
নিন্দি স্ধামৃত তাব॥ 
অআবতংস লে শ্রবণে, 
কিশোর বিবি অরি গলিত কুস্তলপাশ। 
গলে সুন্দর বরণ, পুর লদ্বিত, 
সতত জনে নিবাস। 
বামার বামকর পর খড় নরশির, 
সব্যে পুর্ণাভিলাব। 
শশি-শকল তালে, বিরাছ্জে যহাকালে, 
ঘোর খন ঘন হাস॥ 
তণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছ। কৰিছে মনে, 
করুণাবলোকনে, কঝুবচয় কর নাশ। 
তব নাম বনে, যে প্রকাশে সেজ্জনে, 
প্রতবে কথা আভায ।॥ ১৯ 


বি'ঝিট--জলদ-তেতাল1। 


আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী। 
কে রে নবীন নগনা লাজ-বিরহিতা, 
ভুবন-মোছ্ছিতা, 
এ কি অনুচিত! কুলের কামিনী ॥ 
কুপ্জরবরগতি আসৰে আবেশ, 
লোলিত রসন। গলিত কেশ, 
কৃর-নর-শঙ্কা করে হেরি বেশ, 
হুঙ্কার রবে রে দন্ুজ-দলনী॥ 
কে রে নব-নীল-কষল-কলিক1 বলি, 
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি, 
যুখচন্ত্র চকোরগণ, অধর অর্পণ 
করত পুর্ণ শশধর বলি। 
ভ্রযর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, 
এ কছে নীলকমল, ও কহে চাদ, 
দৌছে দোহছ করতহছ্ছি নাদ, 
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধবনি। 
কে রে জখন ম্চারু, কছলা-তরুনিন্দিত 
রুধির অধীর বছিছে, 


ই 


তছুর্ঘে কটিবেড়া, নয়কর-ছড়া, 
কিছ্বিণী সহ শোত1 করিছে, 
করতলম্থল, নিরমল অতিশর, 
বামে অসিমুও্ড দক্ষিণে বরাভয়, 
খণ্ড খণ্ড করে রখ গঞ্জ ছয়, 
জয় জয় ডাকিছেসঙ্গিনী॥ 
কেরে উর্ধতর হেরি ছেরি পয়োধর, 
করিকুস্ত তয়ে বিদরে, 
অপরুপ একি আর, চণ্ডমুগার, 
সন্দরী ন্ন্মর পরে। 
প্রকল্প বদনে বদন ঝলকে, 
মৃদ্হান্ত গ্রকাশ্রে দামিনী নলকে, 
রবি অনল শশী জেনয়ন পলকে, 
ঘ্ন্ফে কল্পে সথনে ধরণী ॥ ১৯২ 


খান্বাজ-টিমে-ভেতাল| | 


বাম! ও কে এলোকেশে। 
সঙ্গিন[ রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, 
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥ 
কি হ্বখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে, 
নাচিছে মহেশ-উরলে। 
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগন।, 
পিবতি হ্বুধ! কি আবেশে ॥ 
চলিয়! চলিয়া, বাইছে চলিয়া, 
ধর রে বলিয়া, ঘন হাসে। 
কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে, 
যোছিত করেছে ছির বেশে ॥ 
কারে আর তজরে, ওপদেষজরে, 
রূপে আলে! করিছে দিগ দশে । 
কি করি রণে রে, হরেছে হনেরে, 
প্রসাদ তণে রে চঙ্গ কৈলাসে ॥ ১৯৩ 


থান্বাজ-্স্টিষে-তেতালা। 


ও কে ইন্সীবর-নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ, 
বসন-বিছ্বীন! কে রে সযরে। 
বদন-হখন-উরলী, রূপসী 
ছালি হাসি বান। বিহরে। 


প্রলয়কালীন জলদ গর্জে, 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে, 
জঅনমনোহর শমন-সোদগর! 
গর্ব খর্ব করে। 
শঙ্্রে শস্তে গ্রথম দীক্ষা, 
প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা 
কুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, 
গমন শষন-নগরে | 
কলয়তি গ্রসাদ ছে জগদঘে, 
সমরে নিপাত রিগু-কদঘে, 
সংবর বেশ, কুরু কৃপালেশ, 
রক্ষ বিবুধ-নিকরে ॥ ১৯৪ 


খান্বাজ--টিমে-তেতাল|। 


হঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাছ্ধে বামা। 
কামরিপু-তমাহ্িনী ও কে বিরাক্ষে বাম! ॥ 
তপন দছন শধী, জ্রিনয়নী ও রূপসী, 
কুবলয়দল-তদ্ু শ্যামা ॥ 
বিবলন! এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, 
সমর-নিপুণ] গুণধাষ]। 
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সুখে যার, 
বমজয়ী বাজাইল দান ॥ ১৯৫ 


খান্বাজ--টিমে-তেতালা। 


ঢল ঢল জলদ বঝনী এ কার রমণীরে। 
নিরথ ছে ভূপ, ঈশ শবরূপ উরসী রাঞ্জে চরণ। 
নখরাজি জ্বল, চক্র নিরমল, 
সতত ঝলকে কিরণ, 
একি! চতুরানন হরি, 
কলয়তি শঙ্করি, সংবরণ কর রণ॥ 
মগন। রণমদে, সচল! ধর! পদে, 
চরণে অচল চালন। 
ফণিরাত কম্পিত. সতত ভ্রোনিত, 
প্রলয়ের এই কি কারণ। 
প্রসাদ দ্াসে ভাবে, আ্োছি নিজ ছাপে, 
চিভ যে হস্ত বারপ। 
সদ বিষয়াসং পানে, ভরধিছে বিজ্ঞানে, 
কঙ্গণচ না! হানে বারণ ॥ ১৯৬ 


বিভাসস্্টিষে-তেতাল।। 


হরি ] ও রমনী কি রণ করে, 
রমণী সমর করে, ধর! কাপে পদভরে, 
রথ রধী সারথি তুরজ গরাসে। 


কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোতে তাল, 


দিনকর কর ঢাকে চিকুরপাশে ॥ 
আতঙ্কে নাতজ ধায়, পতঙ্গ পতজ প্রায়, 
হনে বাসি শশী খলি পড়ে তরাসে। 
নিরুপষ। রূপচ্ছটা, জেদ করে ব্রহ্ম-কট!, 
প্রবল দসুজ-ঘট1 গেলে গরাসে॥ 
তৈরবী বাঞ্ায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল, 
মরি কিবা রসাল, গান বিভালে। 
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে যোগার নধু, 
দোলায়ে বঙল-্বিধু মু মুছ হাসে॥ 
সবার আলার আশ।, ঘুচায়েছে আশা-বালা, 
ভবনে নিয়াশা, ফিরে না যায় বালে। 
তণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্টাম। মার, 
আনন্দে বাজায়ে দাম! চল টকলালে ॥ ১৯৭ 


বিভাস-্টিমে-তেতাল]। 


অকলঙ্ক শশি-মুখী, নৃধাপ।নে সদা সুখী, 
তথ তনু নিরখি, অতঙ্ক চমকে । 
না ভাব বিরূপ ভূপ, বারে ভাব অরন্ধরূপ, 
পদতলে শতরপ, বাম! রণে কে॥ 
শিণু-শশধর-ধরা, নুহাল মধুর ধার!1, 
প্রাণ ধর! ভার ধর! আলো করিছে। 
চিঞ্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর, 
বৈশ্বানর নেজ্েবর-কর ঝলকে ॥ 
রাম। অগ্রগণ]া, বটে বস্তা, কার কনা, 
কিব। অন্বেষণে রণে এসেছে) 
সঙ্গে কি বিকুৃতিগুলা, নখ কুল জন্ত মূলা, 
আলো! চুল! গায় ধুলা তয় করে ছে 
কৰি রানপ্রসাদ তাসে, রক্ষ! কর নিজ জগাসে, 
যে জন একান্ত আালে হা বলেছে। 
তার অপরাধ ক্ষমা, বদি ন৷ করিবে শ্যামা, 
তবে গো তোমায় উন যা বলিবে কে ॥ ১৯৮ 


বিভাস--টিযে-তেতাল!। 


স্টান। বাম! কে বিরাছ্জে তবে। 
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগত। সবে ॥ 
গদ গদ রসে তালে, বদন ঢুলায় হাসে, 
অতনু সতস্ু অনুভবে | 
রবিম্ৃত। মন্দাকিনী, ষধ্যে সরম্বতী মানি, 
জিবেনীসঙ্গষে মহাপুণ্য লাতে। 
তরুণ শশাঞ্ধ হিলে, ইন্দীবর চাদ গিলে, 
অনলে অনল মিলে অনল নিতে। 
কলযর়তি প্রসাদ কবি, জন্গ ব্রন্মমস্ী ছবি, 
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে ।॥ ১৯৯ 


যলার-_-খররা | 


মোহিনী আশ! বাসা, 
শ্বোর তমোনাশ। বাম! কে? 
ঘোর ঘট, কান্তি ছট।, ব্রহ্গকট। ঠেকেছে। 
রূপপী শিরসী শঙগী, হরোরলী এলোকেনী, 
যুখ ঝাল!, স্থুধ! ঢাল কুলবালা নাচিছে॥ 
দ্রুত চলে আন্ত টলে, বাহুবলে টৈত্য দলে, 


ভাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশি করেছে। 


ক্ষীণ দীন তাগ্যহথীন, ছুষ্চিত্ত স্ুকঠিন, 
রাষপ্রসার্দে কালীর বাদে, 
কি প্রষাঙ্গে ঠেকেছে ॥ ২০০ 


অধলার--খযরর!। 


সদ্দাশিব-শবে আরোহিনী কামিনী 
শোতিত শোণিতধারা মেঘে সৌদাবিনী ॥০ 
এ কি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব, 
মৃগ্তিমতী মনোতবৰ তব-তামিনী॥ 
রবি শশী বহি আখি, ভালে শশী শশিমুখী, 
পদদনথে শশিরাশি গজগামিনী। 
প্রীকবিরঞ্জন তপে, কাদশ্বিনী রূপ মনে, 
তাবয়ে ভকত জনে, দিবস-রজনী ॥ ২০১ 


অল্পা রস খযর়র1। 
এলোকেশে, কে শবে, এলো! রে বান! 
নখর-নিকর হিযকরববর, 
রষ্রিত ঘন তম যুখ ছিমধাহ। ॥ 


€৪ 
৪৮ 
নব নব লঙ্জিনী, নবরসরজিনী, 
ছাসত ভাষন নাচত বাম1। 
কুলবাল৷ বাহুবলে, প্রবল দস দলে, 
ধরাতলে হতরিপু সা । 
তৈরব ভূত গ্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্তামা, 
করে করে ধরে তাল, ববম্‌ বম্বাঞ্ে গাল, 
ধাধাবধা গুড়, গুড় বাজিছে দামান! ॥ 
তবতয়তঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জীন, 
যুঞ্চতি করম সুনাম! । 
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, 
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরাম] ॥ ২০২ 


বিঝিট- আড়া। 


চ্ামা বাম কে? 
তনু দলিতাঞ্জন, শরদব-মুধাকর-মওল-বমনী রে। 
কুন্তল বিগলিত, শোশিত শোত্তিত, 
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥ 
বিপরীত এ কি কাজ, লাজ ছেড়েছে দুরে, 
এ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে। 
মম দল গ্রবল, সকল হত বল, 
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে । 
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুকূপিনী, 
এ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী । 
লজ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, 
এঁ বুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥ 
ভীম ভবার্ণৰ-তারণ হেতু, 
এ বুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু, 
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জনঃ 
* কুরু কুপালেশ জননী কালিকে॥ ২০৩ 


খান্বাজ--তিওট। 


চিকণ-কালরূপা হ্ন্দরী 
অিপুরারি স্বদে বিহরে। 
অরুণ-কমলঙগল, বিমল চরণতল, 
ছিযকর-নিকর রাজিত নখরে | 
বাম। অষ্ট অট্ট হাসে, ভিবিরকলাপ নাশে, 
ভাষে ম্বধ! অমিত ক্ষরে। 
ভ্রমে কোকনমদল, মধুর চঞ্চল, 
জতুগগতি পতিত যুবতী-জধরে ॥ 


সহজে নবীন! ক্ষীণ, মোছিনী বসনহথীনা, 
কি কঠিন! হয়৷ না৷ করে। 
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ হর, বরযতি শর খর, 
কত কত শত শতয়ে॥ 
কছে রামগ্রসা্ কবি, অসিত মায়ের ছবি, 
ভাবিয়। নয়ন বরে। 
ও পদ-পদ্বজ-পল্পবে বিহ্রতু, 
মামক মানস আশ ধরে ॥ ২০৪ 


বিঝিট--আড়।। 


সমর করে ও কে রঙ্ণী। 
কুলবাল জ্িভুবনমোছিনী ॥ 
জলাট-নয়ন বৈশ্বানয়, বাম বিধু, 
বামেতর তরণি। 
মরকত যুকুর বিমল মুখমণ্ডল, 
নুতন জলধরব্রণী ॥ 
শব শিষ শিরে, মন্দাকিনা রাজত, 
ঢল চল উজ্জল ধরণী। 
উরোপরি বুগপদ, রাজিত কোকনদ, 
হুচুরু নখর-নিকর, হৃধা-ধামিনী॥ 
কলয়তি কবিরঞ্জন, 
করুণামরী করুণাং কুক হছরমোছিনী। 
গিরিবরকন্টে, নিখিল-শরণো, 
মম জীবন-ধন, জননী ॥ ২০৫ 


খান্বাজ--তিওট। 


কে হুর-ন্বদি বিহরে। 
তনু রুচির, সঙ্গল ঘন নিন্দিত, 
চরণে উদিত বিধু নখরে॥ 
নীলকমলঙল, শ্ীনুখম গুল, 
শ্রষজল শোতে শরীরে । 
বরকত মুকুবে, মঞ্চ যুকুতাকল, 
রচিত কিবা শোতা) যরি হরি রে॥ 
গলিত চিকুর-ঘটা1॥ নব জলধর-ছটা, 
বাপল ছশ দিশি তিনিরে। 
গুরুতর পঙ্গতর, কমঠ$ তৃজগবর, 
কাতর মৃদ্ছিত মহীরে। 


ঘোর বিষয়ে মজ্জি, কালীপদ ন1 তি, 
স্থধ। ত্য্িয়া বিষ পান করি রে। 
ভণে শ্ীকবিরঞ্জন, ঠদব-বিড়ন্বন, 
বিফলে মানবদেছ ধরি রে॥ ২০৬ 


ললিত--.তিওট | 


শঙ্কর পদতলে, মগন! রিপুদলে, 
বিগলিত কুত্তলজাল। 
বিষ বিধুবর, শ্রীযুখ মুন্দর, 
তন্ুরুচি বিছিত, তরুণ তমাল ॥ 
যোগিনী সকল, তৈরবী সমরে, 
করে করে ধরে তাল। 
কুন্ধ বানসঃ উদ্ধে শোশিত, 
শিবতি নয়ন বিশাল ॥ 
নিগৰ সারিগম, গণ গণ গণ, 
মবরব যন্ত্র মণ্ডন তাল। 
তা তা থেই, দ্রিঘকি দ্রিমকি, 
ধা ধ! ডশ্ক বা রসাল॥ 
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যাহ! হুন্দরি 
রক্ষ মম পরকাল। 
দ্ীন-হীন প্রতি, কু কৃপালেশ, 
বারবার কাল করাল ॥ ২০৭ 


ললিত---তিওট। 


ও কার রহনী সহরে নাচিছে। 
দিগন্ববী দিগন্বরোপরি শোস্িছে ॥ 
তন্থু নব-ধার।-ধর রুধির-ধার|-নিকর, 
কালিন্দীর জলে কিংশুক তাসিছে॥ 

বদন বিমল শঙ্গী, কত ধা ক্ষরে হাসি, 

কালরূপে তযোরাশি রাশি নাশিছে। 
কছে কবি রামপ্রলাঙ্গে, কালিক1-কমল-পদে, 
যুকিপদ হেতু যোগী হৃদে তাবিছে॥ ২০৮ 


ললিত--.ভিওট । 


কুলবাল! উলজ, জ্রিতঙ্গ কি রঙ্গ তরুণ বয়েস। 
দ্ুজ-দলন1 লঙলন1, সমরে শবে, বিগলিত কেশ॥ 
ঘন ঘোর নিনািনী, সম্রে বিবা্গিনী, 
মছনদোম্মাদিনী বেশ। 


৫৫ 


ভূত পিশাচ প্রহথ-সঙে, তৈরধগণ নাচত রে 
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিন, নগন! সমান বেশ ॥ 

গজ রখ রথী করত গ্রাস, সুরান্র-নর হৃদয়-আ্রাস, 

দ্রুত চলত চলত রপে গর গর, নর-কর কটিদেশ। 
কছছছে প্রসাদ ভূবনপালিকে, 
করুণাং কূরু জননী কালিকে, 
তবস্পারাবার তরাবার তার, 

হরবধু হর ক্রেশ॥ ২০৯ 


বেছছাগ---তিওট। 


শ্টাম! বাম! গুপধাম1! কামান্তক-উরল।। 
বিছরে বামা প্মর হরে, 
হ্বরী কি অন্থরী, কি নাগী 
কি পরগী কি মাযার 
নালে মুকুতা-ফল বিলোর, 
পুর্ণচন্র কোলে চকোর, 
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ ছাসি। 
একি করে করে করী ধরে রপে পশি, 
তন্ুক্ষীণ। নুনবীনা, বন্্রহীনা যোড়শী॥ 
নীলকমলদল-ভিতা নয, 
তড়িত জনিত মধুর ছান্য, 
লজ্জতা কুচকলি অপ্রকাশ্ঠ, ভালে শিশু শশী। 
কত ছলা কত কলা, এ প্রবল! চিতে বাসি, 
রাম। নব্য তব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥ 
ক ঞ ঞ % দিতি-স্াতচয় সমর প্রচণ্ড, 
সলিলে প্রবেশি। 
এট1 কেট। চিত্তে বেটা, হরে সেট! ছুঃখরাশি, 
মম সর্ব গর্ব খর্ব করে, এ কি সর্বনাশী। 
কলয়তি রানপ্রসাঙগ দাস, 
ঘোর তিষিরপুঞ্জ নাশ, 
হবদয়-কমলে সতত বাস, শ্যাম! দীর্ঘকেশী। 
ইহুকালে পরকালে, জরী কালে তুচ্ছ বাসি, 
কথ! নিতান্ত, কতাস্ত শান্ত, 
শ্রীকান্ত গ্রবেশি ॥ ২১০ ॥ 


ছায়ানট-্খয়র1। 


সরে কে রে কাল কাহিন।? 
কাছন্থিনী-বিড়দ্িনী, 
অপরাকুনুমাপয়াজিতা-বরণী, কে রণপে রমণী। 


৪ 


হুধাংগু-নুধা কি শ্রধজ বিন্দু 


শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু, কমল-যন্ু। 
বহি সিদ্ুতনয়, এ তিন নয়নী। 
অ!নরি আমরি নন্দ মঙ্গ হাস, 
লোক প্রকাশ, আগ্ুতোব-বাসিনী। 
ফণি-ফপাতরণ জিনি। গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী। 
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ, 
অপরূপ শব শ্রবণে লাজ, 
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী 
আ মরি অ! মরি চগ্ডমুওমাল, 
করে কপাল এ কি বিশাল, 
ভাল ভাল কালদগুধারিণী। 
ক্ষীণ কটিপর, বৃকর নিকর, 
আবুত কত কিন্কিণী। 
সর্ধবাজ শোভিত শোণিতবৃন্ধে, 
কিংগুক ইব খত বসন্ধে, 
চরণোপাস্তে মনোছুরস্তে রাখ কৃতান্তদলনী ॥ 
অ! মরি অ] মরি সঙ্জিনী সকল, ভাবে চল ঢল, 
হাসে খল খল, টল উল ধরণী। 
তয়ক্কর কিবা, ভাকিছে শিব, 
শিবউরে শিবা আপনি ॥ 
প্রজয়কারিণী করে প্রমাদ, 
পরিছরি ভূপ বৃথ! বিষাদ, 
কছ্ছিছে প্রসাদ, দেছ ম।, 
প্রলাদ বিবাদনাশিলী ॥ ২১১॥ 


বিঁঝিট--একতালা ॥ 


কে মোহিনী ভালে বাল শঙ্গী, 
পরম রূপসী বিছরে সমরে বাম, বিগলিতকেশী। 
তন্ধ তনু অমালিশ!, দিগন্বরী বালা কৃশা, 
সবে্য বরাতয়, বামকরে মুও্ড অসি॥ 

মরি কিব! অনুরূপ, নিরথ দস্ুজ-তূপ, 
হ্থুরী কি অন্ুরী কি প্নগী কি মানুযী। 
অয়ী হব যার বলে, সেই প্রভ্‌ শব্ছলে, 
পঙ্গে নাকাল, কালরপ হেন বাসি ॥ 

নানারপ বায়! ধরে, কটাক্ষে মানন হরে, 
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হছালি। 

ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, 

গিলে রথ রখী গজ বাজীয়াশিরাশি॥ 


তণে রামপ্রসাদ সার, না! জান মিম! মার, 
চৈতন্তরূপিণী নিত্য ব্রদ্মনহিষী। 
যেই শ্বাম সেই শামা, অকার আকারে বাম! 
অ।কার করিয়৷ লোপ, 
অসি ভাব বাশী ॥ ২১২ ॥ 


ললিত--রূপক। 


নলিনী নবীন। মনোষোহ্িনী। 
বিগলিত চিকুয়ঘটা, গমনে বরটা, 
বিবসন| শষাসন। মদালস]1 | 
যোড়নী যোড়শ কলা, কুশল! সরল!, 
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্ধ। বিধু, 
মনগুজ্ঞ! মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥ 
সোম-মৌলি-প্রিয়! নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, 
তজে বুধ বৃছস্পতি হন কর্দনাশ]। 
হুরিণাক্ষী হুরিমধ্যা, হরিছর-ব্রন্গারাধ্যা। 
ছরি-পরিবার সেই, যে ভে দিগ্াস। ॥ ২১৩ 


জলিত--আড়া। 
ওছে প্রাণনাথ গিরিবর হে, 
তয়ে তন্গ কাপিছে আমার। 
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আধার | 


বেছায়ে বাধের ছাল, দ্বারে বসে মগ্থাকাল, 


বেরোও গণেশমাতা॥ ডাকে বার বার। 
তৰ দেহ হে পাবাণ, এ দেছে পাধাণ প্রাণ, 
এই হেতু এতক্ষণ না হলে! বিদার ॥ 
তনয়! পরের ধন, বুঝিয়! ন! বুঝে মন, 
হায় হায় এ কি বিড়ম্বন! বিধাতার। 
গ্রসাদের এই বানী, হিম!গরি রাজরাণী, 
প্রভাতে চকোরা যেমন, নিরাশ। মুধার ॥২১৪॥ 


প্রস।দী মুর--একতাল!। 


আমার মনে বামন! জলনি। 
ভাবি ব্্থরন্ধে, সহশ্রারে, 
হ, ল, ক্ষ, ব্র্থরপিনী। 
বুলে পৃথ্থী ব, স, অঞে, 
চারি পঞ্ছ্রে মায়! ভাকিনী। 
সার্ছ জ্রিবগয়াকার়ে, শিবে ছেরে কুগলিনী ॥ 


ক্বংধিষ্ঠানে, ব. ল, অস্তে, বড়দলোপর-বাদিনী। 


জিবেনী বরুণ বিষুঃ, শিব তৈরবী ভাকিনী & 
জিকোণ যণিপুরে, বন্ছি-বীজ-্ধারিনী। 
ভ,ফ অন্তে দিগ্দলে, শিব তৈরবী লাঁকিনী। 
অনাছতে বটুকোণে, হিবড়দলবাসিনী। 
ক, ঠ, অস্তে বায়ু-বীজ, শিব তৈরবী কামিনী ॥ 
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ যোড়শদল-পন্সিনী। 
নাগোপরি বিষুঃ আলন, শিবশঙ্করী শীকিনী ॥ 
জমব্যে দ্বিদলে যন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি। 
চজবীজে সুধা! ক্ষরে, ছ, কঃ 
বর্পে হাকিনী? ২১৫॥ 


বভাস-- একতাল1। 


তার! আছ গো অন্তরে, মা আছ গে অন্তরে । 
কুলকুগুলিনী ব্রচ্ছময়ী মা) 
এক স্থান মৃূলাধারে, আর স্থান সহআরে, 
আর স্থান চিস্তামপি-পুরে | 
শিব শক্তি সবে] বামে, জাহবী যষুন! নামে, 
সরম্বতী মধ্যে শোভা করে। 
ভূক্জজরূপা লোছিতা, স্বর়স্ভূতে ন্ুনিদ্রিতা। 
এই ধ্যান করে ধন্য নরে। 
মূলাধার স্ব।বিষ্টান, মশিপুর নাতিস্থান, 
অনাহতে বিশুদ্ধাধ্যবরে ॥ 
ব্ণরূপ1 তুমি বট, ৰ, স, র, ল, ত, ক, ক, ঠ, 
যাল স্বপ্ন কণ্ঠায় বিহরে। 
হ, ক্ষ, আশ্রর তুর,। নিতাস্ত কহিল! গুরু, 
চিন্ত; এই শরীর-ভিতরে ॥ 
ব্রচ্ম। আদি পাচ ব্যক্ি, ডাকিচ্াদি ছয় শাক, 
ক্রমে বাস পঞ্পের উপরে । 
গঞজেন্্র মকর আর, মেববর কৃষ্ণলার, 
আরোহণ দ্বিতীর কুঞ্জরে ॥ 
অজ্প। হইলে রোধ, তৰে জন্মে তার বোধ, 
গুজে মত মধুবরত স্বরে। 
ধর! জল বহি বাত, জায় লু অচিরাৎ, 
বংরংলং বং হং ছৌং স্বরে ॥ 
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, 
চরণধুগলে ছধ। ক্ষরে। 
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, হুধাধার যেন ইনু! 
এক আত্ম! ভেদ কেবা করে॥ 


৮ 


পুন্র্বার হয় গ্যষটি, 


পদ্দাবলী 


৩ 


উপাসন! ভেদ তেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, 
বঙ্াকালী কালপদতরে ॥ 

নিদ্রা ভাজে বার ঠাই, ভার আর নিদ্রা নাই, 

থাকে জীব, শিব কর তারে ॥ 
যুক্তি কম্তা তারে তঞ্ষে, সে কি আর বিবয়ে য্জে, 

পুনরপি আনিয়! সংসারে । 

আজ্ঞ-চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, 
হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥ 

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ হ্বিদল আর, 
দশ-শত-দল শিরোপরে। 

শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা, 

যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥ ২১৬ 


বিভাস--একভাল1। 


গিরিবয়! আর আমি পারিনে কে, 
প্রবোধ দিতে উমারে। 
উম কেদে করে অতিমান, নাছি করে সন্ত পান, 
নাহ খায় ক্ষীর নশী সরে॥ 
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 
বলে উম! ধরে দে উচ্ছারে। 
কাদিয়ে ফুপালে আখি, মলি ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥ 
আয় আয় মা মা বাল, ধরিয়ে কর-অসুলি, 
যেতে চায় না জানি কোথারে । 
আমি কছিলাম তায়, চাদ কি রে ধগ। যাক, 
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মাঝে । 
উঠে বসে গিরিবরঃ করি বড সমাদর, 
গৌরীরে লইয়। কোলে করে। 
সানন্দে কছিছে হালি, বর মা এই লও শশী, 
মুকুর লইয়া! দিল করে॥ 
মুকুরে ছেরিয়। যুখ, উপজিল নহানখ, 
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। 
শ্ীরামপ্রপাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়, 
অগতজননী যার ঘরে। 
কছিতে কছিতে কথা, ন্ুনিস্ত্রিত অগনম্ম।তা 
শোয়াইল পালক্ক-উপরে ॥ ২১৭ 


৫৮ 


৪৮ 
বিভাস--একতাল।। 


অগদস্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো। 
জগদঘ্ববর কোটাল। 
জয় জয় ডাকে কালী, হন খন করতালি, 
বব বম বাজজাইয়! গাল ॥ 
ভক্তে তয় দেখাবারেঃ চতুষ্পধ শুষ্ভাগারে, 
ভ্রমে ভূত তৈরব বেভাল। 
অর্ধচন্্র শিরে ধরে। . ভীবপন্রিশূপ করে, 
আপাদলম্বিত জটা-জাল। 
শমন লমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প, 
পরে ব্যাত্র তলুক বিশাল। 
তয় পার ভূতে মারে, আপনে তিঠিতে নারে, 
সম্মুখে ঘুয়ায় চক্ষু লাল ॥ 
যেষন লাধক বটে, তার কি আপদ্‌ ঘটে, 
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল। 
মন্ত্র লিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর, 
তুই জয়ী ইহ পরকাল।॥ 
কৰি রাম প্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভালে, 
সাধকের কি আছে অগ্জাল। 
বিভীষিকা সে কি মানে, ৰ'পে থাকে বারাসনে, 
কালী চরণ ক'রে ঢাল। ২১৮ 


ললত--এক তালা । 


হর ফিরে মাতিয়, শঙ্কর ফিরে মাতিয়| 
শিপ করিছে তত তম্‌ তম্‌, 
তে! তে তো বৰম্‌ ববম, 
বব বম্‌ বব বম্গালবাজিয়]। 
মগন হুইর। প্রমখনাথ, 
৬ খেটক ডমক লইর1 হাত, 
কেটি কোটি কোটি দানব সাথ, 
শ্ুশানে ফিরিছে গাইয়।। 
কটিতটে কিবা বাছের ছাল, 
গলায় স্বলিছে ছাড়ের মাল, 
নাগবজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরধ মানিয়! | 
শশধর-কল! তাদে শোভে, 
নয়ন-্চকোর অমিয় লোভে, 
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোতে, 
কেমনে পাইব ভাবি | 


জাধ চাদ কিবা! করে চিকিমিকি, 
নয়নে অনল ধিকি ধিকি বাক, 
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাক, 
দেখে রিপু বার ভাগিয়! ॥ 
বিভৃতি-ভূষণ মোহন ৰেশ, 
তরুণ অরুণ অধরদেশ, 
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়!। 
বুষভ চলিছে খিমিকি থিমিকি, 
ৰাজায়ে ভমরু ডিবরিকি ভিমিকি, 
ধরত তাল ভ্রিম্‌কি দিম্কি হরিগুণে হর নাচিয়া। 
ব্দন-ইচ্দু ঢল ঢল ঢগ, 
শিরে জ্রবময়ী করে টল টল, 
লহ্্‌রী উঠিগ কল কল কল, 
জটাজুটমাঝে থাকিয়। 
প্রসাদ কছিছে এ তব*-ঘার, 
শিয়রে শমন কারছে জোর, 
কাটিতে নারিনু করম ভোর, 
নিজ গুণে লহ তারিয়! ॥ ২১৯ 


পিবু-বাছারস্্ষৎ। 


ওহে নূপ্তন নেয়ে। 
তাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥ 
দুকুল রইল দুর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, 
কেমন কেমন করে ছে দেয়া, 
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়।, 
গুন ওহে গুপনিধি, নষ্ট ছক ছান। দধি, 
কিন্ত মনে কি এই খেদ। 
কাগ্ডারী বাছার হরি, যদি ডুবে সেই তরা, 
মিছে তবে হইবে ছে বেদ 
যযুন। গভীর] ভাঙ্গা! তরা, অবল! বাল! কশোদনী, 
প্রাপরক্ষার তুমি মাত্র নূল। 
অবসান হলে! বেলা, এ কি পাতিয়াছ খেল, 
বটিৎ পারে চল প্রাণ নিতাতস্ত আকুল। 
কথিছে প্রসাদ দাস, রলরাজ কিব1 হাস, 
কুলবধূর মলে বড় তয়। 
এক অঙ্গ আধ! আধা, তোমারি অধ।ন1 রাধা 
তাছে এত বাদ সাধা উচিত কি হুয়। ২২০ 


পিলু বাছার--য। 


ও নৌক। বাও ছে ত্বরা করি নৃতন কাগ্াগী, 
রে ব্রজবধুর সঙ্গে॥ 

আতপ লাঘবহেতু, তরুণী ভরা তরণী। 
চাপন কর মনের লঙ্জগে। 

আপন করছে পণ, চাও ছে যৌবন ধন, 
হ1সভাস প্রেম-তরঙে ॥ 

আগে চরাইতে ধেছু, বাজাইয়! মোহন বেখু 
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে। 

এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্‌ বাবিষয় পেয়ে, 
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙে॥ 

ভপে দাস রামপ্রপাদ, হায় একি পরমাদ, 
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে । 

সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও, 

দোষ আছে পাছে মন ভাজে ।২২১ 


সুলতাপী--এক তাল! । 


কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, 
এ তচ্গু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে। 
ভবের তাবন। কিব। মনকে কর নেয়ে॥ 
দক্ষিণ বাতাস মুলে পৃষ্ঠদেশে অন্থকুল, 
কাল রবে চেয়ে॥ 
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অপিনপ্ি, 
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥ ২২২ 


গ্রসাদী ুর--একতাল। | 


বল দেখি ভাই কি হুয় মোলে। 
এই খাদান্বাদ করে সকলে ॥ 
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, 
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 
কেহ বলে সালোকা পাবি, 
কেহ বলে সাধুঞ্য মেলে ॥ 
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, 
ঘটের নাশকে মরণ বলে। 
ওরে শুষ্ঠেতে পাপ পুণ্য গণ্য, 
মান করে সব খোয়ালে ॥ 
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলেজুলে। 
সে যে সময় হইলে অপন1 আপনি, 
যেষার স্থানে যাষে চলে॥ 


৫৪ 


প্রসাঙ্গ বলে বা ছিল তাই, 
তাই হবি রে নিদানকালে। 
যেমন জলের বিদ্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥ ২২৩ 


মূলতা নী-এক তালা । 


নিতান্ত যবে দিন এ দিন যাবে, 
কেবল ঘোবশ। রবে গো। 
তারা নামে অসংখ্য কলগ্ক হবে গো॥ 
এসেছিলাম তবের হাটে, 
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে, 


ও ম। শ্রহ্র্ধযয বসিল পাটে পায়ে লব গো ॥ 
দেশের ভর! ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়, 
ও ম! তার ঠাই ষেচায়, সে কোথায় পাবে গে।, 


গ্রসাদ বলে পাবাণ মেয়ে, 
আসন দে না ফিরে চেয়ে, 
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, 
ভবার্ণবৰে গে! ॥ ২২৪ 


সাদী ম্ুর-- একতাল]|। 


তারা |] তোমার আর কি মনে আছে। 
মা, এখন যেমন রাখলে সুখে, 
তোয় শখ !কপাছে॥ 


শিৰ বদি ছয় সত্যবাদী, তবে কি তোমার সাবি, 


মা গো, ও মা, ফাফির উপরে কাকি, 
ভান চক্ষু পাচে॥ 
আর বাদ থাকত ঠাই, 
তোনারে সাধিতাম নাই, 


মা গে, ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, 


তুলে দিয়ে গাছে॥ 
প্রসাদ বলে মন দঢ়, দক্ষিপায় জোর বড়, 
মা গে! ও ম। আমার দফা হলো রফা, 
দক্ষিণা হয়েছে ॥ ২২৫ 


প্রসাদী স্থুর---একতালা । 
যাও গে! জননি, জানি ভোরে। 

তারে দাও দ্বিগুণ সাজ মাঃ 

যে তোর খোসাধুদি করে ॥ 


৫ রামগ্রসাদ 


৪॥ 
ম| মা! ব'লে পাছু যে জন স্তুতি তড়ি কনে। গ্রনাদী হুর একতালা। 
থেশোকে থেতারে। 
দাখিল করিস্‌ যষের ঘরে। অযপূর্ণার ধন কানী, 
অন্ন কারে পাওয়! বায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়, শিব বট কামী বড, 
যে ছন হয় শক্ত, তার ভ্রিকান মুভ জোরশ্জবরে। ধ্ট ধন্ত গে! আনদদয়া। 
চোখে আমূল ন! দিলে পর, ভাগীরখী বিরাছিত হয়ে অর্ধওন্্ৃতি। 
দেখবি না মাহ্চার কয়ে। উত্তরব!ছিনী গঙ্গ! জল চলেছে দিবানিশি ॥ 
ওম! ছরের আরাধ্য পদ, তয়ে দিলি মহ্ানুরে। শিবের ত্রিশূলে কাম, 
যে স্ৃকথ। শোনাতে পারে, বেত ব্রগ! অলি, 
যে জনা ছেতের ধরে, তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে দিশি ॥ 
তার ছয়ে আশ্রিত নদ কি মম! অগুর্ণা॥, 
থাকিস্‌ মা পরাণের ডরে। কেউ থাকে না উপবালী। 
রামপ্রমাদ কৃতার্ধ হবে, কপাকণা-জোরে। ওমা রামগ্রসাদ অতুজ তোমার, 
সাধরে শ্রামার পা, এ লব ইজি ছরে। ২২৬ চরপ-ধুলার অতিলায] | ২২৭ 


লম্পুণ 


অ-পুর্বব-প্রকাশিত গীতাবলী 


(১) 
কে রে রজনীরূপিনী রণ করে। 
ঘোর চিকুর অন্ধকার, 
আলু খানু দেখে মরি মা ভনে। 
বত দ্গেবগণ ধরেছে তাল, 
নাচিছে বাম লমরে বিশাল, 
বববম্‌ বম্‌ বাজিছে গাল, 
নরশিরোহার কে জোজে, 
রামপ্রপাদ বলে কেন হে ভূপ, 
ধীঁ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ, 
তন্ত্র-মস্ত্র-বন্ত্রক্ূপিণী, 
যোড়করে স্বতি করে অমরে। 


(৩ ) 
ম1 চেষে তাল বিষাত।। 
মায়ের আমার মারা কোথা ।॥ 
মায়ের যেটি তাল ছেলে, 
তার প্রতি শ্নেছ-মষত।। 
অকৃত সন্তানের প্রতি, 
মাঃচার নাফিরে, করনা কথা ।॥ 
বিমাতায় নাই ভাল মন্দ, 
£খা তাপী লব সমত1। 
ও তার ত্বপ। নাই পাঁতকী ব'লে, 
মাকোলে লর, যেযাযর় গে তথ! ।॥ 
(শেষ অংশ পাওয়া বায় নাই) 


(৩) 
কি ধন দিবি আর কি তোর আছে! 
তোর যত ছিল ধন-সম্প্ভি, 
শিব আগে বুকে রেখেছে ॥ 
যে ধন তোমার ছিল তার, 
সে ধন ত সব ফুরায়েছে। 


শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, 
পদতলে পড়ে আছে। 
তোমার ধনের মধ্যে অস্তে পদ, 
সে ত শিবের সম্পদ পঙ্গ, 
তেবে শিব সে লম্পদ, নয়ন সুদে পড়ে আছে॥ 
খেয়ে তোলা সিদ্ধি গোল!, 
শোতে তোর হয়ে আছে। 
ভাকৃলে সাড়া! দেয় না তারা, 
ও পে ধনেঝ ঘড়া ধরে আছে।॥ 
কোৌতুকে রামপ্রলাদ বলে, 
সে ধনের অংশ নদ্তে হবে বলে, 
চায় না তোলা চক্ষু মিলে, 
জেগে জেগে থুমায়েছে ॥ 


(৪) 


আর কি বৈদিক পুর্ধ। আছে (মা) 
আমার ম্রষশ নাই অযশ খটেছে ) 
আমার অবকাশ ছল লব কাজ, 
অল্ম মৃত্যু দ্ুটে! অশোৌচ ঘটেছে । 
চিন্তা ভার্ব্য বন্ধ্যা ছিল, 
সে ভার্য। প্রসব করেছে ॥ 
কাল অনুক্রমে স্থসজষে, 
জ্ঞান আনন নাষে এক পুজ জঙ্মেছে। 
কৃবুদ্ধি এক জনক ছিল, 
সেও আমায় ত্যাগ করেছে। 
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, 
মায়া নামে আমার মা! যরেছে। 
রোগ শোক ছুটি ভ্রাতা, কেছ রূপণ কেহ দাতণ, 
তণ্রী ছুটি ক্ষুধা! ভূষণ, 
যশ প্রশংসা নাই কারে! কাছে। 
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে, 
যত বিপদ গৃছবাসে, 


৬২ 
৪ 
এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবালে, 
জয় কালী ব'লে বেড়াই নেচে॥ 


(&) 


কালীপদ আকাশেতে 
মন ঘুড়িথান উড়তেছিল, 
কলুব কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ী, 
গোণ্ত' খেয়ে প'ড়ে গেল। 
মায় কান্ত ছল ভারী, 
ঘুড়ী আর রাখিতে নারি, 
দারাপত্য মায়! ছড়ী, 
এর! ছুজন জয়ী হল। 
কাপে দস্ভী গেছে ছিড়ে, 
কাক পেয়ে তারা ভরিতে গেল॥ 
( শেষ অংশ পাওয়1 বায় নাই) 


(৬) 


এবার আমি সার ভেবেছি। 
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি। 
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা, 
সকল ভাবকে এক করেছি। 
আশির মঙ্গলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখেছি॥ 
এখন তোমার পদ তোমায় দিয়ে, 
তোমাতে তোমায় সপেছি। 
তবের হাটে এসে এবার 
বেচ! কেন! লব করেছি। 
জমার খাতে শৃন্ত দিয়ে খরচে দাখিল করেছি। 
চরণে নিশায়ে গ্রাণ, নুপুরে মিশাইয়ে তান, 
দেই দেশের এক গান শিখেছি। 
কি নাম কি নাম বাজে তানমা, 
কটাক্ষে ওস্তাদ মেলেছি। 
প্রপাদদ বলে পাপ পুণ্য 
তোরে এবার ছুই স'পেছি। 
এবার কালীনাম ব্রহ্ম জেনে 
ধর্ঘ কর্ম সব ছেড়েছি॥ 


রামপ্রসাদ 


(৭) 


এ সবক্ষেপা মায়ের খেলা। 
যার মায়ায় ভ্রিভৃবন বিহবল! ॥ 
সে ষে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, 
ক্ষেপ! স্বুটে৷ চেলা। 
কিরূপকি গুগ তঙগী, 
কি তাব কিছুই না যায় বল]। 
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে 
কঠে বিষের জালা ॥ | 
অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই )। 


(৮) 


ওরে ভার] বলে কেন না ভাকিলাম। 
(আমার) এ তমু-তরণী তব সাগরে ডুবালাম॥ 

এ ভবতরঙে তরা বাণিত্েয আনিলাম। 
(তাতে) তাজিয়া অমূল্যনিধি পাপে পৃরাইঙাম। 

বিষম তরজ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম । 

যনডোরে ও চরণ ছেলে না বাধিলাম ॥ 

গ্রসা বলে ম। গো আমি কি কার্ধয করিলাম। 
(আমার) তৃফানে ডুবিল তরী আপনি মদ্দিলাম। 


(৯) 


বাস্নাতে দাও আগুন জেলে 
ক্ষার হবে তার পরিপাটী। 
কর মনকে ধোলাই, আপদ-বালাই 
মনের ময়লা, ফেল কাটি। 
কালীদছের কুলে চল, 

সে জলে ধোপ ধরবে ভাল, 
পাপবকাষ্ঠের আগুন জ্বাল 
চাপায়ে চৈতন্গের ভাটি॥ 


(১৬) 


পিতৃধনের আশ মিছে । 

পিতার দলীলদস্ত ঘন সমস্ত 
আগে বেনামী করেছে। 

সে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে, 
নিজে ক্ষেপা সেজে ব'সে আছে। 


অবপূর্বব-প্রকাশিত গীতাবলী ৬৩ 


আশ ছিল মাভৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে। 
কেউ লবে ব'লে বত্ব ঝরে 
আগেতে বুকে রেখেছে ॥ 
পিতা ম'লে পুভ্রে পার ধন, 
সব্বশান্ত্ে ই লিখেছে। 
কিন্তু সে নয় মরবার পিতা, 
মুন্যুকে জয় করেছে॥ 
(শেষ অংশ পাই নাই) 


(১১) 


ও মশ তোর ভ্রম গেলনা) 
পেয়ে শাক্ততত্ব হলি মত, 
হছরিছর তোর এক হলো ন! 
বৃন্দাবন আর কাশীধামের 
মূল কথ! মনে বোঝ না। 
কেবল তবচক্রে বেড়াও ঘুরে 
করে আত্মপ্রতারণ। ॥ 
বমুন। আর আহ্বীকে 
এক তাবে মনে মান না। 
আমি বাশীর মর্শ বুঝে (তোমার) 
কর্ম করা আরহুলনা॥ 
প্রগাদ বলে গগ্ডগোলে 
এই ষে কপট উপাসনা। 
(তুমি) শ্যাম শ্া(মাকে প্রতেদ কর, 
চক্ষু থাকৃতে ভলে কানা ॥ 


(১২) 


দিস মা কালী ফলার খেতে। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ববর্গ মেলে যাতে । 
ধর্মঘলাত হয় নিমস্ত্রপে, বুঝে দেখ মনে মনে, 
অর্থ লাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিপটী হ'লে হাতে ॥ 
কাম মোক্ষ নাই গো করে, 
যখন এসে ঘুমাই ঘরে, 
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে, 
ভয় থাকে না সংসারেতে। 


(১৩) 


ম! তোদের ক্ষেপার ছাটবাজার। 
গুণের কথ! কইব কার? 
তোর! ছুই সতীনে কেউ বুকে 
কেউ মাথায় চড়িস্‌ তার। 
কর্ত। যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মুলাধার ॥ 
চাকলা ছাড়া চেল ছুটে! সঙ্গে অনিবার। 
গজ বিনে গেো-আরোছণে ফিরিস্‌ কি আচার, 
মণিযুক্ত ছেড়ে পরিস্‌ গলে নর-শির ছার। 
শ্বশানে মশানে ফিরিস্ কার 
কার বা ধারিস্ ধার, 
রামপ্রসাদকে তবাণবে কর্ে হবে পার॥ 


(১৪) 


সকলি জানিস তারা আগাগোড়া আমার যত 
তবে কেনে অধম জনে অকারনে মা কিস্ রত॥ 
এ সকল ত' তোরই মায়া, 
বাজিকরের বাঞ্জির মত। 
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে 
মস্ত বেড়া দারা শত ॥ 
দিনে দিনে দিন গেজ মা, 
স্থপথ খুর্ধে পেলাম নাত। 
ঘোর নিশা যে আস্ছে তারা, 
অপথে আর ঘুরি কভ॥ 
( শেষ অংশ পাই নাই 


€ ১৫) 


মন ভোর এত ভাবল কেনে! 
একবার কালী ঝলে বসরে ধ্যানে॥ 
আঅকজমকে করলে পুজা 
অহঙ্কার হয় মনে মনে) 
তুমি লুকিরে তারে কর্বে পুজা 
জানবে ন! রে জগজ্জনে | 
ধাতু পাষাণ মাটার মুত 
কা কিরে তোর সে গঠনে। 
তুমি মনোময় প্রতিমা কগি, 
বসাও হ্ৃদি-পল্লাসনে। 


৪ 


আজে! চাল আর পাক কল, 
কাজ কি রে তোর আয়োজনে। 
তুমি ভক্তি-নৃধ! খাইয়ে তারে 
তৃপ্তি কর আপন মনে॥ 
ঝাড় লঠন বাতীর আলে! 
কাজ কিরে তোর সে রোস্নাইয়ে, 
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে 
দেও ন৷ জলুক নিশি দিনে | 
মেষ ছাগল যহ্যাদি 
কাজ কিরে তোর বলিদানে, 
*তুষি অয় কালী] অয় কালী। বোলে, 
বলি দাও বড়রিপুগণে ॥ 
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলেঃ 
কাজ কি তোর সে বাজনে। 
তুমি অয় কালী বলিঃ দেও করতালি, 
মন রাখ সেই শ্রাচরণে ॥ 


(১৬) 


তার মা! ভারা এ সন্কটে। 
পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে ॥ 
বেচা কেনা ফুরাইল মা, 
সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে। 
এখন ভাবছি বসে নদীর তারে, 
তপনও বলিল পাটে॥ 
মায়া-্ন্দীর বিষঘ বেগ মা, 
তার র'য়েছে মোহনা ছুটে। 
মা তোর আসান পেলে তাসান দ্রিয়ে, 
পার হয়ে যাই সাতার কেটে॥ 
শিবের কথা অন্য নয়, 
দিয়েছে শিব আটে রটে, 
সে শব মিথ্যাবাদী হবে যদি, 
তবে রামপ্রসাদের বিপদ ঘটে ॥ 


(৯৭) 


চিন্তাময়ী তাঁর! তু'ম আমার চিন্তা করেছ কি? 


নামে আগচ্চিন্তাহর, 
কিন্ত কাজে কইমা তেমন দেখি॥ 


প্রতাতে দাও অর্থ-চিন্তা, 
যধ]ান্তে জঠর-চিন্ত, 
সায়াহে দাও অলস চিন্ত, 
বল ম1 তোমায় কখন্‌ স্ভাকি॥ 
দিয়েছ এক মায়া-চিন্কে, 
ওমা! সদাই করি তাই চিন্তে, 
না পারিলাম তোমায় চিন্তে, 
ম1 চিন্ত। কৃপে ডুৰে থাকি । 
ওমা! তৃই গে পাধাণের মেয়ে, 
পরম চি্তামণি পেয়ে, 
রহিলি পাবাণী ছয়ে, 
রামগ্রসাদকে দিয়ে কাকি ॥ 


(১৮) 
ম! দীড়ায়ে শিবের বুকে । 
নাচছে বেটাথেকে থেকে ॥ 
ম! দীড়ায়ে শিবের বুকে 
এ সব কথা বল্‌ব কাকে। 
অন্ত কেহ হছ'গে পরে, 
হাততালি যে দিত লোকে। 
উহ উদ মে মরি, মা হয়েছে দিগম্বরী, 
তাতে রুষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে 
চরণপন্ম হৎপট্সে রাখে॥ 
( অসম্পূর্ণ) 


(১৯) 
শিৰ নয় মায়ের পদতলে। 
ওটা মিথ)! লোকে বলে ॥ 
নুর-সন্কট নাশিতে, অন্ুরগণে বধিতে। 
এর মূল কথা মার্কগুমুনি 
চণ্ডীতে লিখেছে খুলে। 
দৈত্য বেটা ভূষে পড়ে, 

ম দাড়ায়ে তায় উপরে, 
মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ 
শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥ 

সতী হয়ে পতির বুকে 
প1 দিয়েছে কোন্‌ লোকে। 
ন1 ছয় দাস ব'লে দাও অতয় পদ 
রামগ্রলাদের হৃৎকমলে। 


অ-পূর্ প্রকাশিত গীতাবলা ৫ 


( ২০ ) 


কাশী যেজে কই মন সরে। 
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে॥ 
সবাই বলে বাব কাশী, 
সেকাশীতে কি কাজ কগে 
আমি যার জন্টে যাব কাশী, 
সেই সর্বনাশী সঙ্গে ফিবে॥ 
প্রলাদ “লে শিবের কাশী, 
হানি না জায় ভালবালি, 
আমার জদয়-কাশীর মধ্যে আসি, 
সেই বালী বিরাজ করবে। 


€( ২১ ) 


বসন পর, বসন পর, মা (গ1 বসন পর তুমি। 
চন্দনে চচিচিত জবা পদে দিব আমি গো ॥ 
কালীঘাটে কালী তৃমি, 
মাগো ঠকপাসে ভঙানী। 
বুদ্দাবনে রাধ! প্যাপী গোকুলে গোপিনী গো । 
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রক!লী। 
কত দেবত1 করেছে পুজা, দিয়ে নরবলি গো ॥ 
কার বাড়ী গিয়েছিলে মা গো, 
কে করেছে সেবা । 
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে ক্র জবা গো ॥ 
ভানে হস্তে বরাভয়, মাগো! বাম হস্তে জসি। 
কাটিরা অস্থরের মৃণ্ড করেছ রাশি রাশি গে' ॥ 
আলতে রুারধরধার] মা গে। গলে যুগডমাঙা। 
হেটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোল গো ॥ 
মাথায় সোনার মুকুট মা! গে! ঠেকেছে গগদন। 
মা হযে বাজকের পাশ উলল কমন গো ॥ 
অ[]পনি পাগল পতিও প।গল 
মাগো! আরও পাগল গ্্াছে। 
ও মা। বামপ্রসার্দ হযেছে পাগল, 
চরণ পাবার শে গে ॥ 


(২২ ) 


মন কি কর ভবে আসিযে। 
ওরে দিব! অবশেষ, অপার শেষ, 
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥ 
হং বণ পুরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়, 
অহনেশি কর জপ “ছংস হংপ” বাঁলয়ে ॥ 


পি 


অজ্পা হলে সাজ, কোথা তব রবে রঙ্গ, 

সকলি হুইবে তঙ্গ তবানীরে গো ভা।বয়ে। 

চজলনে দ্বিগুণ ক্ষয়। ততোধিক নিদ্রায় ছয়, 
[ৰনয়ে রামগ্রসাদ কয় ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥ 


( ২০ 0) 


ছুটে! দুঃখের কথা কই। 
ছুটে ছুঃখের কথা কহ গে! তারা, 
মনের কথা কহ ॥ 
কে বলে তোমারে তার। দান-দয়াময়া। 
কারেও [দলে ধন অনমা! ছুস্তা বা য়ী॥ 
আগ কারে] ভাগ্যে মুর খাট! 
শাকে অন্ন মিলেকই॥ 
কেছ থাকে অট্রালিকায়, 
আমার ইচ্ছা তোয় «ই ॥ 
ও না তারা কি তোগ বাপের ঠাকুর, 
আছি কেছ নই॥ 
কাঞে। অঙ্গে শাল-দেো।শালা তাতে চিনি দই। 
আবার কারে! তাগ্যে শাকে বালি 
হানে ভরা থহ ॥ 
কেউ বা বেড়ায় পান্ক। চড়ে, 
আমি বোঝা বহ। 
মাগো আম কি তোর পাক ধানে 
দিষ়াছ গে। মই॥ 
প্রসাদ বলে তোমার ভূলে আন আল! সই। 
ও মা আমার ইচ্ছ! অভয়পদ্ধে চরণধূল! হই । 


(২৪ ) 
থানা অ-্পারদরা । 


শু] মরি কি লাজজের কথা মিম্লের উপর মাগী। 
পদে পড়িয়ে ভোলা অদ্তৃত 'এক যোগী ॥ 
এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে, পতির উপর চরণ দিয়ে, 
রয়েছে উলাজী হয়ে রণ-অস্ুরাগী | 
নয়নে দেখন। চেয়ে, শিব আছেন শব হয়ে, 
এ কি সর্ববনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী 


৬ রামপ্রলাদ 


( ২৫ ) বিষে অঙ্গ ভর জর, লে না মা পদ-তর, 
তৈরবী--বৎ নাব, নইলে তাবে পাঞ্জর, কি কঠিন গে। শিব-সোহাগী। 
[বিষপানে যার হয়নি মরণ, সে মরবে আজ কিসের কারণ, 


জটে যেটাইত বাড়ালে। 
নেংটা মেয়ের এত আদর জটে বেটাইত বাড় গ্রসাদ বলে কপট মরণ এ চরণ পাবার লাগি॥ 


মইলে ফেল ডাকতে ছবে দিবানিশি মা মা বলে॥ 
শ্রীরাম জগতের €কু, জটে বেটা তার গুরু, 
আপাঁন বেট| বুঝলে না কে রইলো! হামার চরণতলে। 


(২৮) 


সিদু খান্বাজ--যৎ। 


( ২৬) 
তৈএবা। সাধে কি করুণাময়ী করি মা! তোর উপাসনা । 
স্কাংট! মেয়ে কালী। কাল তয় না থাকিলে, কেউ তোমারে সাধিত না॥ 
দোষ করিলে রোধ করে না, তারেইত মা বলি। কে।থা গো মা আভাশকতি। তব নামে জীব-মুক্তি। 
আপন মায়ে ষেষন করে যতন জান্ত সঞ্ল। কার ছেন আছে শক্ত বিনা তুমি ভ্রিপয়ন। ॥ 


পাগলের মন যখন যেবন তখনই যায় ভুলি॥ 
ডাকিনী যোগিনী, কত ভূতের হপাহুলি। 

ঘত দেবের গ্রধান বিষু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি। ( ২৯ ) 

প্রসাদ বলে নির্জঞালে যদি যাবি চলি। 


লকল ছেড়ে হদ্মাঝারে ভাবরে মুণ্যালী। 
চি যে হুয় পাধাণের মেয়ে তার হে কি দয়! থাকে। 
দয়া-ইীন| ন1 হ'লে কি লাখি মারে নাথের বুকে । 


তৈরবী--ষৎ 


(২৭ দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাহ তোমাতে, 
খাখাজ-_মিশ্র। গলে পর মুও্মালা, পরের ছেলের মাথা কেটে। 
বাজবে গো মঞ্েশের বুকে, নেমে দীড়া খ্যাপা মাগী। ম1 ম! বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা গুন নাকি, 
মরেন লাই শিৰ আছেন বিচে, যোগে আছেন মহাযোগী | প্রমাদ এমন পা(খ খেগে তবু ুর্গা খলেভাকে। 


সন্ত 





